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॥ পরবর্তী গ্রন্থ ॥। 
জ্ুজলচ্ল্ছি 
( লেখকের আত্মচরিত ) 


কিছুকাল পূর্বে আমার “দেশবন্ধু গ্রস্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পরে অনেকেই 
আমাকে দেশবন্ধুর প্রিয়তম সহকর্মী দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন সম্পর্কে একটি 
জীবনী লিখবার জন্ত অন্রোধ করেন । এদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং 
দেশপ্রিয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও কলকাতা! পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র শ্রীনস্তোষ 
কুমার বন্ধর নাম বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । দেশপ্রিয় যে বছরে মারা ঘান 
তখন ইনিই কলকাতা পৌরসভার মেয়র ছিলেন। তার কাছে দেশপ্রিক্ 
সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি । 

পৃর্থীশচন্দ্র রায় দেঁশবন্ধুর জীবনী লিখেছিলেন । দুঃখের বিষয়, দেশপ্রিয় 
সম্পর্কে আজ পর্যন্ত ঠিক এ ধরনের একখানি জীবনী লেখা হয়নি। বাংলায় 
অবশ্ত তার একখানি জীবনী আছে। এই বইটির লেখক শ্রীহুরেন্দ্রচ্্র ধর ! বইটি 
তথাবহুল হলেও, এর দৃষ্টিভঙ্গী বা সিদ্ধান্ত কিছুই নিরপেক্ষ নয়। দেশবন্ধুর তুল্য 
হৃদয়-সম্পদে অতুলনীয় বাংলার এই জনপ্রিয় নেতা সম্পর্কে আরো দুই-একটি 
জীবনী 1লখিভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। মামার বিশেষ সৌভাগ্য 
হয়েছিল তীর সান্্িধো আসবার ও তাকে জানবার । ভাছাড়া, কিরণশঙ্কর 
রায় ও সমকাপীন আরে! অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে দেশপ্রিক্ন 
সম্পর্কে অনেক কথা জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আলোচা গ্রন্থে আমি 
বিশেষভাবে দেশপ্রিয়ের রাঙ্গনৈতিক জীবনকে তার যুগের পটতৃমিকায় দেখবার 
ও দেখাবার চেষ্টা করেছি। 


৯০ বাগুইআটি রোড মণি বাগচি 
কলকাতা ২৮ 


দেশপ্রিয় তীন্দ্রমোহুন 
কাজী নজকুল ইসলাম 


“দেশশ্রিয় নাই” শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি 
আকাশে ললাট হানিয়া কারদদিছে ভারত চির-অভাগী ॥ 
মায়ের লাগিয়া প্রাণ দিয়! রণে মার কোলে মাথা রাখি 
ঘুমাতে এসেছে শ্রাস্ত সেনানী, জাগায়ে। না তারে ডাকি ' 
দেশের লাগিয়। দ্রিয়াছে সকলি দেয়নি নিছ্েরে ফাকি, 
ভাহারি শুভ্র শাস্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি ॥ 


স্বার্থ অর্থ বিলাস বিশ্ব গৌরব সম্মান 

মায়ের চরণে দিয়াছে সে ধারে অকাতরে বলিদান : 
রাজ-ভিখারীর ছিল সম্ছল শুধু দেহ আর প্রাণ 

ভাই দিয়ে দিল শেষ অঞ্চলে দানবীর ঠবরাগী ॥ 
আপনার ঘরে পায়নি থাকিতে প্রিয় স্বজনের পাশে, 
কাটালে। জীবন রুদ্ধ ভবনে বদ্ধ প্রাচীর-গ্রাসে , 
আজ সে মুক্ত, বিধিনিষেধেব উধ্বে দাড়িয়ে হাসে, 
বন্ধন হলে নন্দন-ফুলভার তার ছে ওয়া লাগ ॥ 


দ্বেশবন্ধুর পাশে জলিতে দেশপ্রিয়ের চিতা, 

এতদ্দিন পবে বন্ষে এসেছে ছুঃখেব সাথা মিত| , 

এ সাথে জলে ভাব ই-ভানা, শোতে হাপান্বিতা, 

নিত যাবে চি খন যাবে ধুম চিবর্দিন বকে আগ ॥ 
তুমি এসেছিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হেতু 

শন ও ব্দছাগারথীর মাঝারে তুমি বেধেছিণে সেতু, 
ছুরিনের এ ভগ্র ছে ভুমি ছিলে জয়কেতু, 

ফিরিয়াছ ছ্বাে ছারে সন্গযাসী ছ্বরে ঘরে ঘুম শাড়ি ॥ 
এক যতীজ্ অবুত পরাণে ছড়াস্বে পডেছে আগ 
জনসমুদ্র কল্লোলে তার্রি শঙ্খ উঠেছে বাজি, 

হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ, মোবা যেন পারি করিতে পুশ, 
মৃত্যুত্ঠীর্ঘ হতে এনে! তুমি 'অমর জীবন মাগি? | 
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॥ এক ॥ 


“যণ্তীন শুধু নিখাদ মোন! স্য, একে ঘষলে চন্দ্র গন্ধ পাওয়া যাঁয।, 

আঁচ প্রফুল্লচন্দ্র বায়ে এই স্ুন্দব উক্তিটিব মধ্যেই যেন 
আভামি 5 হযেছে দেশপ্রিয যতীন্দ্রমেহন সেনগ্ণপ্তের সমগ্র চরিত্র ও 
ব্যক্তিতব। স্বাধীনত স'গ্র//মন সেই শালপ্রণশ মহাভুজ বীর যোদ্ধার 
স্মুনি ত।ব স্বপ্শেবাসাব মানসপটে আজ মান বললেই হয । দেশপ্রিয় 
আজ গুধু শিশ্মুত নল, নতকট। উপেক্ষিতও বটেন। অথচ কে না 
জানে য, “দশবন্ধব মৃতাব পরবে সমগ্র বাংল। তাকেই নেতৃণ্ব ববগ 
করেছিল" সবভাবতীষয বাজনীতিনেণ মেদিন তার প্রতিষ্ঠা বড় 
কম ছিল না। মহাত্বা গান্ধী ততো নিজৰ হতেই যতীন্দ্রামাহনেক 
নন্কত সম্মানে ভ্রিমলট পরিয়ে দিতে ভার নেঙাহকে স্বীকৃতি দিন 
ছিলেন “সছিন, যেশিন দশবন্ধব অকালপ্রবাণে সারা বাল! অসহায় 
বোধ বহপণছিল। দেশবদুব পব দেশপ্রিষেব তুলা এমন সবজনপ্রিয 
নেতা এদেশে দ্বিতয আব কেট ছিচলন ন।-এই সন্াট আজ মৃন্ব- 
কণ্ঠেই ঘে।ষণ! কবা দবকাব। 

বাজনীতি ক্ষে৫্রে দেশশবন্ধুব জীবিএকালেই দেশপ্রিয় বাংলা 
অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে গণ; হযেছিলেন--এট। তাব পক্ষে বিশেষ 
গৌরবে বিষয় ছিল । চট্টতমেব তকণ যতীন্ত্রমোহন যে সমগ্র বাংলাব 
একজন জনপ্রিয় নেতাঁৰ আসন অধিচিত হযেছিলেন সে শুধু তা 
দেশহিটধ শার জগত । তিনি নিভশক নেতা ছিলেন। তিনি হা সত্য 
মনে কবতেন, শাস্তির ভয়ে তা বলতে নিবৃত্ত থাকতেন না । এজন্য 


২ দেশগ্রিয় ঘতীন্্রমোহন 


টাকে বহুবার কাবাবরণ করতে হয়েছিল। রাজরোধ ও নির্যাতনে 
তিনি চিরকাল অবিচল ছিলেন। তাব অস্তবের তীব্র দেশপ্রেমকে, 
অথবা দেশসেবার তীত্র আকাজ্াকে দমন করা ইংরেজ সরকারের পক্ষে 
কোনোদিন সম্ভবপর হয়নি । 

যতীন্দ্রমোহন শুধু নিভীক ছিলেন না, একজন সত্যবাদী নেত৷ 
হিসাবেও তিনি ইংবেজ রাজপুকষদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। 
রাজনীতিতে কপটতাব স্থান আছে, সময় সময় তার প্রয়োজনীয়তা ও 
ঘটে থাকে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন সত্যেব পথেই বিচরণ 
করতেন, কপটতাব পথে কদাঁচ নয়। অনেক সত্য তথ্য আছে, যা 
জানলে ও যখন-তখন প্রকাশ কবলে, তাতে দেশের হিত হয় না । কিন্তু 
যে-সত্য বল। দেশহিতেব জশ্য আবশ্যক, ভয়ে তা বলতে নিবস্ত থাকা 
অন্চিত | য্টীন্দ্রমোহন এবপ সত্য বলতে কখনো পবাজুখ হতেন না। 
এইটাই ছিল তার চবির একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । খুব কম নেতা 
জীবনে বা আচহণে আমবা এ াজনিস লক্ষ্য কবেছি। 

তার শেষ যে শান্তি হস, যা মবণাস্ত শাস্তি, তা বিনা বিচারে ও 
বিনা স্পষ্ট অভিযোগে হযেঙ্চি । উট্টগ্রামেব হিন্দুদের ঘব্পাডি লুট ও 
অনেকের সম্পত্তি নিনাশেব পব যতীন্দ্রমোহন একাধিকবাব বন্তুহায় ও 
জাপার অক্ষবে কোনো কোনো বাজকর্মচাবাদেব ও অন্থা অনেক 
লোকের বিকদ্ধে যা প্রকাশ কবেছিলেন তা ছিল নির্ভেজাশ জন্য। 
এজন্য তাব বিকদ্ধে মেকদ্দমা হতে পারত এবং তাহলে তিনি যা 
প্রকাশ কবেছিলেন, তা ষে প্রত্যাহার করতেন না তাও নিশ্চিত । 
কিন্তু সত্যের সম্মুখীন হতে সবকার পক্ষই ভীত হয়েছিলেন ; তাই 
গভর্নমেন্ট তখন দেশপ্রিয়ের নামে মোকদ্দমা করেন নি, তার বিচাব 
হয় নি। পরে অবশ্য তদন্ত কমিটিব রিপোর্টে ঘ৷ প্রকাশ পেয়েছিল 
'াঁ পাঠ কবে অনেকেই জানচ্ছে পারেন ষে, চট্টগ্রামে হিন্দ্নযাতনের 
ঘটনাবলী সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন আগাগোড়া সঠিক কথাই বলে 
এসেছেন 
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নির্গীকতা বা সত্যবাদিতাই যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের একমাত্র 
কারণ ছিল না। দেশহিতকর কাঁজ অস্তরের সঙ্গে করতে গেলে 
অনেক সময় কেবল যে নিজের শক্তি ও সময় অকাতরে দিতে হয় তা 
নয়, টাকাও দিতে হয়, কখনো কখনো সবন্বান্ত হতে হয়। 
যতীন্দ্রমোহনের পুঁজিপাট! য। ছিল তা তিনি দেশের হিতের জন্য ব্যয় 
করেছিলেন, খনগ্রস্ত হয়েছিলেন, ব্যারিস্টারিভে পসার ছিল, তাও 
ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধুর 
পদাঙ্কই তিনি অনুসরণ করেছিলেন । দেশবন্ধুর মতো দেশেব কাজে 
মাআ্সনিয়োগ করে দেশপ্রিয়কেও স্বন্থান্থ হতে হয়েছিল! বাংলাদেশে 
দেশবন্ধুর পর ভিনিই ছিলেন দ্বিতীয় সব নেতা। পেশবন্ধু ভাগ 
করেছিলেন চুড়ান্ত ে'গ-বিলাধিতাদ পব এব, গ্রেট ্য়সে। দেশ 
"রায় শাগেব বিভ৬তি মেখেছিলেন যৌবধনক।লেই । ছ্ুঃখের বিষয়, 
'আমর। দেশখগ্ুর ত্যাগটাকেই ত্যাগ বলে থাকি, দেশপ্রিয়ের ত্যাগের 
.তমন মূলা কখনো দিই নি 

নিাক'তা, সতাযবাদি তা এ ভ্যাগেই যে তিনি বড়ো ছিলেন তা। নয়, 
গাঁপাদমন্তক দেশপ্রিয় একজন খাট বাঙালী ছিলেন, যেমন ছিলেন 
'দশবন্ধ । ভার হাদয়েন ওদশ্য যেমন ছিল, তেমন ছিল তার সরলতা । 
গমন বিনয় ও মধুব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি যে, যে কেউ একবার 
ঠার সংস্পর্শে এসেছে তার পক্ষে দেশপ্রিয়ের অনুরাগী ও অনুগামী 
না হওয়া কঠিন ছিল। তার বাক্তিত্বের মধো এমন একটি আকর্ষণী 
শক্তি ছিল য। তার বিরুদ্ধবাদীদেরও মুগ্ধ করত। সেদিনের বাংলার 
রাজনীতিতে উপদলীয় স্বার্থ ও কলহের ফলে যে হলাহল উঠেছিল, 
ভার সবটাই নীলকণ্ের মতো দেশ*খুফ তার নিজের কণ্ঠে ধারণ করে- 
ছিলেন । তার চরিত্রের মহত্ব ছিল এইখানেই । 

দেশপ্রিয়ের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পরে যথাস্থানে আরো 
বিস্তারিত 'ব আলোচন। করব। এখানে শুধু এই কথাটাই বলব 
“ষ,তাব অকালমৃহ্াতে বাংলার যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুরণ হয় নি এবং 
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তার স্থান অধিকার করতে সমকালীন বাংলার নেতাদের মধ্যে আমরা 
আর কাউকে পাই নি। করতালি মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তিনি তার 
দেশসেবার আমন কোনদিনই পাঁতেন নি। দেশের সেবা করেছেন, 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বদা অকুতোভয়ে সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন এবং 
দেশমাতৃকার চরণে স্বীয় জীবনকে আহুতিম্বরূপ প্রদান করে দেশ- 
সেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বাংল 'তথা ভারতের রাজনীতিতে 
ঞ্মন একটি বলিষ্ঠ চরিত্রের ও বনুগ্ুণের আধার মানুষ আমর! খুব 
কমই দেখেছি । তিনি শুধু স্বরণীয় নন, সর্বকালের বন্দনীয় একজন 
আদর্শ নেতা । সেই প্রিয়দর্শন, মিতবাক্‌ দেশপ্রিয়কে বিস্মৃত হওয়া, 
বা তার স্মৃতির প্রতি উপেক্ষা বা অনাদর প্রকাশ করা, তার স্বজাতির 
পক্ষে কি অগৌরবের কথা নয় ? 


যত্রীন্্মোৌহনের কথা বলবার আগে সবাশ্রে তার স্বনামধন্য পিতা 
যাত্রামোহন সম্পার্ক কিছু আহলাচন! করা আবশ্যক । কারণ তার 
পিতার বছবিধ গুণের, বিশেষ করে তার দেশপ্রেমের উত্তর ধিক 
লাভ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন । ত!র পময়ে চট্টগ্রামের অবিসম্বাদা 
জননায়ক ছিলেন ধাত্রামোহন সেনগুপ্ত ! চট্টগ্রামের স্ুসন্তান তিনি 
এবং এখানকার রাজনৈতিক, সাগাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
উন্নয়নে তিনিই ছিলেন সকলের পুরোভাগে । কলের নেতা বাবু 
যাত্রামোহন' এই লোকসঙীতে যাত্রামোহনের খ্যাতি একদা সমগ্র 
চট্টগ্রামে ঘোষিত হয়েছিল বলে জানা যায়। 

যাতামোহনের কথা বলতে হলে পিছনের ইতিহাস একটু বলতে 
হয়। বলতে হয় বাংলার রাজনৈতিক জাগরণের কথা, আর সেইসঙ্গে 
স্মরণ করতে হয় সেদিনের বাংলার সেই মুকুটহীন জগ্রাটকে ধিনি 
স্চনা করেছিলেন এই জাগরণের । রাষ্ট্রগ্রু স্ুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন এই যুকুটহীন সম্রাট । রাজনীতিতে যান্রামোহন ছিলেন এরই 
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অনুগামী । বন্তত আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলাদেশের 
প্রত্যেকটি জেলার প্রত্যেকটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ছিলেন সুরেক্নাথের 
অনুগামী । রাষ্ট্রঞ্ুরূকে বাদ দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক জাগরণের 
কথ চিন্তাই কর! যায় না। 

শুধু বাংলার বলি কেন, প্রকৃতপক্ষে নবীন ভারতের রাজনৈতিক 
দীক্ষাঞ্চক স্ুরেন্দ্রনাথ ৷ সে একদিন ছিল যখন “ম্ুরেন জাপা 
নামটি উচ্চারণ করলেই যুবকদের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের বিছ্যুৎ- 
তরঙ্গ বয়ে যেত। তার বন্তুতা শুনে দেতে উঠত না এমন লোক 
কি বুদ্ধ, কি যুব! ও কি বালক --সেদিন বিরল ছিল । সুরেন্্রনাথের 
কথ্ুকণ্ঠই একদিন দেশের তকণ সন্প্রদায়কে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ও 
দেশাত্ববোধে উদ্দীপিত করেছিল । এ-কথ! সপজন-স্বীকৃত যে, তিনিই 
ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্ন।বলম্বীর মধো জাতীয়হার বাজ ছড়িয়ে 
দি? ৫ লেন। এক অপরিমিত শক্তির অধিকার ছিলেন তিনি | মেধায় 
€ মনীষায় সমুজ্জল, বাগ্‌বিভুতিতে অতুলনীয়, বনুথৃখী প্রতিভায় 
নমলন্কৃত এই মানুষটি একদিন বুকভরা আশা! নিয়ে দেশের এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পন ৪ রুট [ছুটি করে দেশবাসীকে শুনিয়ে গিয়েছেন 
আশ।র বাণী। তীর বশ্গন্তীর কন্যর বিশ্বাসে স্থির, অচঞ্চল ছিল। 
নিয়মান্থুগ পথের পথিক হয়ে সমস্থ জদয় দিয়ে তিনি আজীবন 
এই বিশ্বাসই পোষণ করে এসেছেন যে, ভারতবধ একদিন স্বাধীন 
হবেই হবে। 

দেশ তখন ঘুমখোরে আচ্ছন্ন, অবস'দে ছুবল 'ও নিস্তেজ । সেই 
ছর্দিনে তার শখজাতিব মধ্যে দেস্াআবোধ ও জাতীয়তাকে জাগ্রত 
করবার জন্য একা সুরেন্দ্রনাথ ঘে অভিনব উন্মাদনা নিয়ে এসেছিলেন 
বঙমানকালের বংশধরদের পক্ষে তার সঠিক ধারণ করা একরকম 
অসম্ভব বঙ্গলই হয়। আজ তা শুধু ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। 
এ উন্মাদনা যে কী বস্ত্র ছিল সেদিন, ভাষায় তা বুঝিয়ে বল! 
হঃসাধ্য, কল্পনা করা তো দূরের কথা । পুরাণের ভগীরথের মতো! 
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শঙ্খধ্বনি করে সুরেন্্রনাথ যেন এক নূতন ভাবগঙ্গ। এনেছিলেন 
এই দেশে । জাতীয়তাবোধের ভাবগঙ্গা । এই শঙ্খধবনি সেদিন 
ষে শুনেছে সে-ই মজেছে। তার বক্তৃতা! বক্তৃতামাত্র ছিল নাছিল 
সিংহনাদ । বিধিদত্ত এই অসাধারণ ক্ষমতা দেশের লোকের রাজ- 
নৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধনে কী আশ্চর্ভাবেই না সফলতা লাভ 
করেছিল, সেই ইতিহাস তো আজ বিস্মৃত, এমন কি বিলুপ্ত বললেই 
হয়ু। 

“76 85 6102 17081561 0 0৩ ৪11-বিপিনচন্দ্র পাল থেকে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্ধস্ত সকল নেতাই এই কথ বলে গিয়েছেন এর 
প্রকৃত তাৎপর্ষটা এই যে, ভারতে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের আদি- 
গুর তিনিই ! তাঁর সমকালীনদের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ধারাই 
কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রায় সকলেই সুরেন্দ্র 
নাথের হাতে-গড়া মানুষ ছিলেন । যে জাতীয়তাবোধ পরবতাকালে 
সহত্রধারায় উৎসারিত হয়েছিল এইসব খ্যাত ও অখ্যাত, পরিচিত ও 
স্বল্পপরিচিত নায়কদের কর্ম, চিন্তা ও ত্যাগের মাধামে, সুরেন্দ্রনাথই 
ছিলেন সেই অঙ্জাতপুব জাতীয়তাবোধের জনক । ভার জীবন তাই 
এদেশের একটি বিশেষ কালের রাজনৈতিক ইতিহাঁস। বঞ্চিমচন্দ্রকে 
যদি আমরা এদেশে স্বদেশপ্রেম বা দেশাজবোধ যঙ্ছের সামগায়ক 
উদ্গা'তা। বলি, ভাহলে ম্ুরেন্দ্রনাথকে বলতে হয় সেই যঙ্ছের আহ্বান- 
কতা হোতা । 

এই স্ুরেন্ত্রনাথেরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন চট্টগ্রামের যাত্রামোহন ! 
এই শতাব্দীর স্ুচনাকালে প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ! 
তখন স্ুরেন্দ্রনাথ দেশের একচ্ছত্র নেতা। তার সহকমীদের মধো 
ছিলেন বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, ফরিদপুরে অশ্বিকাচবণ মজুমদার, 
ত্রিপুরায় আব্দ,ল রসুল, ঢাকায় আনন্দ রায়, মৈমনমিংহে আনন্দমোহন 
বনু, বহরমপুরে বৈকুষ্ঠনাথ সেন, কলকাতায় মতিলাল ঘোষ, 
বিপিনচন্্র পাল, কষ্চকুমার মিত্র আর চট্টগ্রামে যাত্রামোহন 
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সেনগুপ্ত । তখন থেকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুষ্টিমেয় 
নেতৃস্থানীয় যে কয়জন ব্যক্তি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে 
এসেছিলেন তাদের মধ্যে এই কয়জনই ছিলেন বিশিষ্ট নেতা । 
স্থরেন্্রনাথের নেতৃত্বে এরাই সেদিন বাংলাকে জাতীয়তার নবীন 
মন্ত্রে বিশেষভাবে উদ্দদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন 

বাংলার অন্যন্তি জেলার মতে। চট্টগ্রামেও নবজাগরণের শিহরণ 
সঞ্চারিত হয়েছিল। যাত্রামোহন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন এবং 
সমগ্র জেলার নেতৃত্ব গ্রহণ করে এ জেলায় জাতীয় আন্দোলনকে 
সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন । ভখন থেকেই চট্টগ্রামে স্বদেশী- 
প্রচারের যে জোয়ার বইতে শুরু করে তা আর কখনো মন্দীভূত 
হয় নি। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আনরা জানতে পারি যে, বজ-ভঙ্গ 
আন্দোলনের প্রাক্কালে যে কমন্চী নির্ধারিত হয়েছিল তার মধ্যে 
প্রধান ছিল তিনটি -ব্বদেশী-প্রচার, ব্বদেশী-গ্রহণ এবং বয়কট অর্থাৎ 
বিদেশী-বজজন। যাত্রামোহনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম এই তিনটি বিষয়েই 
বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল । 

যাত্রামোহন ধনীর সন্তান ছিলেন না-তিণি এক সাধারণ দরিদ্র 
অবস্থা থেকে নিজের প্রতিভাবলে ধন-সম্পদ ও যশের শীর্-দেশে 
আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রতিভার সঙ্গে যদি পুরুষ- 
কারের সম্মিলন ঘটে তবেই না মানুষ নিজের ভাগা নিজেই গড়তে 
পারে । উনিশ শতকের একাধিক বরেণ্য বাঙালী সন্তানের জীবনে 
আমর! এই জিনিস লক্ষ্য করে থাকি। কথিত আছে, যাত্রীমোহন 
যেমন অধ্যবসায়ী তেমন কষিফ্জ পুরুষ ছিলেন এবং এই গুণেই তিনি 
উত্তরকালে জননায়কের গৌরব ও সন্মানলাভে সমর্থ হন । 

যাত্রামোহনের জন্মকাল ১৮৫০। তার পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন। 
অন্ন বয়সে পিতৃহীন হলেও দারিত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি নিজের 
চেষ্টায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথমে এপ্টন্স পরে বি. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। - ওকালতি ব্যবসায়েই তিনি গ্রভৃত সম্পদ 
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ও খ্যাতি অর্জন করেন। তীর সময়ে তিনিই ছিলেন এই জেলার 
সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবী এবং আইনজীবী হিসাবে তার খ্যাতি সার! 
বাংলাদেশেই সেদিন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আধুনিক চট্টগ্রামের 
নির্মতা ছিলেন যাত্রামোহন_-তিনিই কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন 
চট্টগ্রামের নেতা ও প্রাণপুরুষ। এরই তৃতীয় সন্তান ছিলেন 
আমাদের এই কাহিনীর নায়ক দেশপ্রিয় যীন্্রমোহন । 


উ(কিল-ব্যারিম্টারের দলই তো বাংলাদেশে রাজনৈতিক জাগরণ 
নিয়ে এসেছেন । একথা শুধু বাংল। সম্পর্কে সত্য ছিল না, ভারত- 
বষের অন্যান্ত অঞ্চল সম্পর্কেও এই কথা প্রধোজ্য। উনিশ শতকের 
বাংলার সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত বাডীলীর মনে ধীরে ধীরে যে 
রাজনৈতিক চেতনার উপ্সেষ হতে দেখা গয়েছিল তার উৎস শুধু 
শহর কলকাতার আইনজীবিগণ ছিলেন নী । মফ:ম্বলের বাধহার- 
জীবীদেরও যথেষ্ট অবদান ছিল এই ক্ষেত্রে । সেকালের ঘষে কয়জন 
খ্যাতনামা আইনজীবী বাংলার বিভিন্ন জেলায় আইনের বাবসায়ে লিপ্ত 
ছিলেন তাদের প্রতোকের জীবনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সমকশীন 
বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কাতিক ইতিহাস সম্পণভাঁবে 
লিপিবদ্ধ করা চলে না। রাজনৈতিক ভাবন1-চস্তার কেন্দ্রস্থল যাও 
ছিল শহর কলকাতা, তথাপি বাংলার জেলায় জেলায় তার তরঙজ- 
ধারাকে মকঃম্বল 'বারের' খ্যাতনামা আইনজীবীরাই প্রব।হিত করে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । ছুখের ধিবয়। আমাদের দেশে রাজনৈতিক 
ইতিহাস আলোচনায় মফঃম্বল উপেক্ষিত, মফ:ম্বলের নেতারাও 
উপেক্ষিত হয়ে থাকেন। মক:ম্বলের নেতারা সেদিন শুধু নাজনীতি- 
সর্বন্ঘ মানুষ ছিলেন না, তাদের দৃষ্টি ছিল সবব্যাপক, চিন্তা ছিল 
সর্বাত্মক। তাইতো! আমর! দেখি যে, একজন যাত্রামোহন কি একজন 
বৈকৃষ্ঠ সেন বা একজন অন্বিকাচরণ অথবা একজন অশ্রিনীকুমারের 


দেঁশপ্রিয় ষতীন্রমোহনা নি 


জন্য চট্টগ্রাম, বহরমপুর, ফরিদপুর এবং বরিশালের সর্বাত্বক উন্নতি, 
সবাক জাগরণ ঘটেছিল । 

এইসব মানুষের কথা-ধীরা দেশকে অগ্রগতির পথে, রাঁজ- 
নৈতিক মুক্তির পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন আজ, জাতির 
এই দারুণ অবক্ষয়ের দিনে, বিশেষভাবেই স্মরণ করা উচিত। 
যাত্রামোহনের কথাই বলি। বাংলাদেশের এক-একটা জেলার এক- 
একটা পরগণ। এক-একজন বিশিষ্ট নেতাকে উপহার দিয়েছে! ঢাকার 
বিক্রমপুর পরগণ! এর যেমন একটি দৃষ্টান্ত, তেমনি চট্টগ্রামের পটায়া 
পরগণা এর অপর একটি দৃষ্টান্ত । যাত্রামোহন ছিলেন এই পটীয়া 
পরগণার সন্তান। পটীয়া একটি ক্ষুদ্র শহর। চট্টগ্রাম-দোহাজারী 
রলপথের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো স্টেশন পটীয়া । আমরা যখনকার 
কথা বলছি ভখন এখানে পাঁচটা মুন্সেকী কোর্ট ও ছুটি উচ্চ ইংরেজী 
বি্ালয় ছিল। এই পরগণার মধ্যে সবচেয়ে বধিষণ গ্রামটির নাম 
বৃর্ম!। 

যাত্রামোহনের পিতৃপুকষ এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং 
তার জন্মও এইখানে ! তখনকার সময়ে চট্টগ্রামের মধ্যে এমন বখিধুর 
€ অভিজাত গ্রাম খুব কমই ছিল । বনু উকিল, নৌক্তার, শিক্ষ*, 
ব্যবসায়ী, জমিদার ও তাঁলুকদার-দর বসবাস ছিল এই গ্রামে । ছোট 
গ্রাম-_তথাশি এখানে তখন একটি হাইস্কুল। একটি দাতব্য 
চিকিৎমালয়, একট ডাকঘর ছিল । আর ছিল একটি ইউনিয়ন বোর্ড । 
ধার। চট্টগ্রামে এসে পটীয়া পরগণায় গিয়ে কখনো বরমা গ্রামটি 
সন্দর্শন করেছেন তারাই এব প্রাঞ্চতিক সৌন্দষে মুগ্ধ হয়েছেন । 
চট্টগ্রামের মধ্যে নৈসগিক দৃশ্যে সুন্বর এমন গ্রাম খুব বেশি নেই। 
এই গ্রামটির দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তের বিস্তীর্ণ চরভূমির ছুই দিক 
বেষ্ঠন করে প্রবাহিত হয়েছে শঙ্খনদ। পদ্মার মতোই শঙ্খনদের 
ভাঙন এব ছুই তীরের অধিবাসীদের মনে ত্রাসের সধ্ণর করে থাকে, 
'আর বর্ধাকালে উদ্বেলিত হয়ে শ্ুঠে এর বিশীল বক্ষ। কিন্তু সেই 
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বন্ঠা-প্লাবনে শঙ্খনদের চরভূমি ও তীরভূমি স্থফল। ও শন্ত-শ্ামল। হয়ে 
থাকে। গ্রামের পুবপ্রাস্তে যোজনব্যাগী প্রান্তর । শঙ্খনদের একটি 
ক্ষুদ্র শাখা_যার নাম যত গ্রামের ভিতর দিয়ে একে-বেঁকে প্রবাহিত 
হয়ে এখানকার অন্তবাণিজ্ো যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে । 

এই যতনদের তীরেই অবস্থিত ছিল যাত্রামোহনদের পৈতৃক বসত- 
বাড়ি। এই বসতবাড়ি আয়তনে ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র । যাত্রামোহন 
এইখানেই জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গ্রামটিব 
বহুবিধ উন্নতি সাধন কবেছিলেন এবং চট্টগ্রাম শহরে প্রানাদোপম 
বাড়ি নিমাণ করালেও যাত্রামোহনের বিশেষ আকষধণ ভিল তার জন্ম- 
স্থানটি সম্পকে । তাব কর্মবুল জীবনে তিনি প্রায়ই বরমায় তাদের 
পৈতৃক ঙ্টায় এসে অবসব যাপন কবতেন। সাতাশ বছর বয়সে 
ডান্তাব অন্নদাচবণ খাস্তগীবের সবকনিষ্ঠা কন্তা বিনোদিনী দেবীর 
সঙ্গে যাত্রামোহন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ডাক্তান খাস্তগীব 
চট্টগ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন । কিন্কতিনি কলকাতা তেই চিকিৎস! 
বাবসায়ে নিষুত্ত ছিলেন। এলোপাথিক চিকিৎসক হলেও, তিনি 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কবতেন। তখনকাবৰ দিনে ডাক্ত।ও 
খাস্তগীর শহবের একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ছিলেন। আ;নকেবউ 
হয়ত জানা নেই যে, আর. জি. কব মেডিকেল স্কুলটির প্রতিষ্ঠায় 
ডাক্তার খাস্তগীরের সহায়তা বড়ো কম ছিল না। খাস্তগীর-পরিবারটিও 
চট্টগ্রামের একটি বিশিষ্ট পরিবার। অন্নদাচরণের পুত্রকন্তারাও 
কৃতবিদ্ভ ছিলেন এবং তার প্রথমা কন্ত' কুমুদিনী চট্টগ্রামের প্রথম 
মহিলা গ্র্যাজুয়েট । পিতুকুল যেমন, যতীন্দ্রমেহনের মাতৃকুলও 
তেমনি সন্ত্রান্ত ও খ্যাতনামা ছিল। দশজনেব মধ্যে যে মানুষ 
ভবিষ্যতে একজন হয়ে ফুটে উঠবে তাঁব চরিত্রগঠলে তার নিজন্ব 
বংশগৌরব- পিতবংশ ও মাতবংশ ছই-ই--বিশেষভাবেই সহায়তা 
করে থাকে । যতীন্দ্রমোহনের জীবন ছিল এরই একটা উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । 
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আইন ব্যবসায়ে তার পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রামোহন স্বগ্রামে 
প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন। এর একটা বিশে কারণ ছিল। 
তার মনের উদারতা এমনি ছিল যে, তিনি নিজের গ্রাম ভিন্ন 
আশেপাশের গ্রামগুলির অধিবাসীদেরও সন্ধদয়তার চোখে দেখতেন । 
যখন শহর থেকে বাড়ি ফিরতেন তখন পথে যার সঙ্গে দেখা হতে 
তার সঙ্গেই তিনি মধুর সম্ভাষণ করতেন, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন 
ও আপনজনের মতো ব্যবহার করতেন । কি চাষা, কি মজুর সকলের 
সঙ্গেই তিনি হগ্যতার সঙ্গে কথাবাতী বলতেন। এজন্য তারাও তার 
প্রতি আকর্ষণ বৌধ করত । পুত্র যতীশ্রমোহন তার পিতার চরিত্রের 
এই গুণটি ষোলআনা লাভ করেছিলেন । 

অল্পদিনের মধ্যেই যাত্রামোহন ব্যবসায়ে শুধু যে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিলেন তা। নয়, সেইসঙ্গে তাঁর প্রচুর অর্থাগমণ্ড হতে থাকে । 
লক্ীর কৃপা তার উপর যেন অকৃপণভাবেই বষিত হতে থাকে । 
সৃত্যুকালে তিনি কয়েক লক্ষ টাঁকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন । 
এক চট্টগ্রাম শহরেই তার কত ভূসম্পত্তি ও বাড়ি ছিল। গ্রামের যে 
ক্ষুদ্র বাড়িতে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ও যেখানে যতীব্দ্রমোহন 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কাঁলভ্রমে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে 
যাত্রামোহন তাদের পৈতৃক জিটার কাছেই বিশাল জমিতে আর একটি 
নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন। উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন এ বাড়ি 
তার এক ভ্্রাতুপুত্রীকে দান করেছিলেন । কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের 
জন্মভিটা অযত্বে ও অবহেলায় কবেই ধূলিসাং হয়ে গিয়েছে । বাঙালীর 
স্মতিপূজা যদি অন্তরের বিষয় হতো তাহলে বাংলার বহু বরেণ্য 
সন্তানের জন্মভিটা সযত্বে রক্ষিত হতো । 

চট্টগ্রামের সমস্ত জনহিতকর অনুষ্ঠানে যাত্রামোহনের শুধু 
আস্তরিক সহযোগ ছিল না, অর্থান্থকুল্যও ছিল যথেষ্ট এবং এই 
কারণেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। শহরে “যাত্রামোহন 
টাউন হলটি' তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন । চট্টগ্রাম সমিতির ভবনটি ও 
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তারই প্রদত্ত জমির উপর নিগিত হয় $ গৃহ-নির্মীণের জন্যও অর্থদান 
করেছিলেন। তিনিই ছিলেন এই সমিতির প্রাণম্বরূপ। তাঁর সময়ে 
এই অমিতিকে কেন্দ্র করেই টট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল । শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার দানের 
পরিমাণ বড়ে। সামান্ত ছিল ন1' তার পিতামাতার স্মৃতিরক্ষীর জন্য 
যাত্রামোহন নিজের খরচে স্বগ্রামে একটি মধা ইংরেজী বিছ্ধালয় 
স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে পুত্র যতীন্রমোহনের চেষ্টায় ও 
অর্থান্ুকুল্যে এই স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালিয়ে পরিণত হয় ও এর 
পরিচালনার দায়িত্ব একটি ট্রাস্ট কমিটির উপর অপদিত হয় 
যাত্রামোহনের প্রতিষ্ঠিত 'বরমা দাতিবা উধধালয়' আজো সেখানে 
স্মৃতি বহন করছে ৷ তেমনি শহরে “যাত্রামোহন সেন ইনস্টিটিউট এই 
দানবীরবির স্মৃতিকে সযতে ধারণ করে রেখেছে । 

দরিদ্রের সন্তান যাত্রামোভন নিজর প্রতিভাবলে লক্্মার ক্লুপালাভ 
কবে উত্তরকালে জমিদারের মধাঁদায় '্রতিষ্টিত হয়েছিলেন এবং 
একজন আদর্শ জমিদররূপে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন । 
প্রজাবংসল জংশদাঁররাপে যাত্রামোহন লেনের নাম আজো হও 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে জাগরুক আছে । পুত্র বতীন্্রুনাহন 
কলকাতায় বমবাপ ও প্র্যাকটিস করতেন বলে ভার পিভারু 'এই 
জমিদারির যথোপযুক্ত তত্বাবধান করাত পারতেন না। সেজন্য উত্তর- 
কালে বহুবিধ বিশৃঙ্খলার ফলে জমিদারি নষ্ট হয়ে যায় । জমিদার 
যাত্রামোহন যারপরনাই শ্বদেশভক্ত ছিলেন । এই গুণেই তিনি 
সেদিন সকলের পুজ্য হয়েছিলেন; যারাই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ 
করতেন, যাত্রামোহন তাদের অকাতবে অথসাহায্য করতেন, যেমন 
করতেন একসময়ে দেশবন্ধু চিন্তরপ্রন। তার স্বদেশপ্রেমের একাট 
ঘটনা এখানে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য । 

বাংলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বঙ্গ-ভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন কেবলমাত্র 
রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না । সেই আন্দোলনের সবপ্রধান 


সস 
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নায়ক রা্গুরু স্থরেন্্রনাথ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, স্বদেশী 
আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের বহু স্থানে স্বদেশী শিল্লোগ্ধগে 
প্রেরণা জুগিয়েছে । টট্টগ্রামের বেঙ্গল গ্বীন নেভিগেশন কোম্পানীটি 
ছিল এরই একটি নিদর্শন । স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ীর 
চেষ্টায় ১৯০৭ সালে এট স্থাপিত হয় । এখানে তখন ইংরেজ স্ত্রীমার 
কোম্পানীরই একচেটিয়া-প্রভৃত্ ছিল । সেই কোম্পান'র নাম ছিল 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়। গ্টিীম নেভিগেশন কোম্পানী । স্বদেশী ও বিদেশী 
কোম্পানী ছুটির মধ্যে শুরু হয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্িতা ৷ দেই প্রতিছ্বন্দিতার 
মুখে ক্ষতি ্বীকার করে স্বদেশী কোম্পানার পক্ষে অস্ভিত্র বজায় রাখা 
যখন একপ্রকার অসম্ভব হয়ে টঠল খন বেঙ্গল সম নেভিগেশন 
কৌম্পূনীর একজন ধণ্ী খুখলনান পহিচালক সাত্রামোহদনর শরণাপন্ন 
তা । 

বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতার ফলে এই -প্রয়াজনীয় 
স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যানে, এটা যাত্রামোহনের কাছে অসঙ্থনীয় 
বোধ ভালো । উক্ত পরিচালক তাঁকে বললেন যে, যাত্রীমোহনবাবূ 
যদি জামিন হন তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খন পাওয়া 
যেতে পারে । ভিনি সম্মত হলেন এবং তাঁর জামিনেই কোম্পানীকে 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পঞ্চাণ হাজার টাক! খণ দিয়েছিলেন । কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত এই স্বদেশী কোম্পানীটি উঠে যাওয়ায় এই বিরাট ঝণভার 
যাত্রামোহনের স্ন্ধেই নিপভিত হয়। জীবন-সায়াহ্ছে এই বিরাট 
খণের বোঝা তাঁর পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হলেও যাত্রামোহন 
বহু কষ্টে সেই খণ পরিশোধ করে দেশবাসীর সামনে তার স্বদেশপ্রেমের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এজন্য তাকে একরকম সবস্বাস্ত হতে 
হয়েছিল এবং সেই বয়সে নতুন উদ্োগে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হতে 
হয়েছিল । 

যতীন্দমমোহনের পিভার কথা বললাম। এইবার তার জননী 
বিনোদিনী দেবীর সম্পর্কে কিছু বলব । বলেছি, তার স্বামীর জীবনে 
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সৌভাগ্যের স্থচনা করেই বিনোদিনী দেবী এই পরিবারে একদিন 
বধুরূপে প্রবেশ করেছিলেন। পিতা ব্রান্ধর্মীবলম্বী হলেও, বিনোদিনী 
দেবী মনে-প্রীণে ও আচার-আচরণে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন এবং দেব- 
দেবীতে বিশ্বাস করতেন । এমন কি, তার স্বামী যখন শেষ বয়সে 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, বিনোদিনী দেবী তখনো তার ধর্ম-বিশ্বাসে অটল 
অচল ছিলেন। এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে, ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ 
করলেও, সর্বধর্মে উদারতা যাত্রামোহনের চরিত্রের বিশ্ষেত্ব ছিল । পুত্র 
যতীন্দ্রমোহন ভার পিতার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারস্থৃত্রে 
অনেকখানি লাভ করেছিলেন । 

বিনোদিনী দেবীর ইচ্ছায় বাড়িতে দোল-ছুর্গোঘসব হতো এবং 
দুর্গাপূজার সময় বিশেষ আড়ম্বর হতো। এই পুজার জন্য যাত্রামোহন 
মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেন। অতিথি-অভ্যাগতে তাদের বাড়ি তখন 
ভরে যেত। দেবী প্রতিমার বিসর্জনেও খুব ঘটা হতো । অতান্ত 
সরল প্রকৃতির রমণী ছিলেন বিনোদিনী দেবী । তার হৃদয়ের মাতৃকস্সেহ 
এমনি উদার ছিল যে, তিনি নিজের সন্তান ও পরের সস্ভানে ভেদ 
করতে জানতেন নাঁ। শিক্ষার অভাব যেটুকু ছিল তা তার অন্তরের 
সরলতা গুণে পুরণ হয়েছিল । আমরা যে সময়ের কথ বলছি তখন 
বাঙালী হিন্দু-পরিবারের মেয়েরা খুব বেশি শিক্ষিত! ছিলেন না 
শিক্ষালীভের স্বযোগও তেমন ছিল না। না থাকুক, তথাপি এ-কথা 
সত্য যে, তখনকার দিনেও পুরমহিলারা সংসারধর্ম সাধনে ও পুত্র- 
কন্তার প্রতিপালনে ষৈ-রহরম নিপুণতা প্রদর্শন করতেন বর্তমানকালের 
উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের! তা কল্পনাই করতে পারবেন না । 

যাত্রামোহন তার জীবনসঙ্গিনীকে লক্ষ্মীন্বরূপা মনে করতেন 
বিনস্ত্র স্বভাব, মিষ্টভাষিণী, স্বামী ও পুত্র-কন্তার পরিচর্যায় নিষ্ঠাবতী 
বিনোদিনী দেবী সেন-পরিবারের সকলেরই প্ররিয়পাত্রী ছিলেন। 
গৃহকত্রীরূপে তিনি তার স্বামীর বিরাট সংসারে সত্্রাঙ্জীর মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। ন্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে সকলকে তিনি আপন 
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করে নিতে পারতেন বলেই না সকলেই তার শাসন মেনে চলত । 
যাত্রামোহনবাবুর লক্ষ্মীন্বরূপিণী এই সহধমিণী তার পিথির সিঁছুর 
মাথায় নিয়ে মাত্র তেতাল্লিশ বংলর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
তার তৃতীয় সন্তান যতীন্দ্রমোহন তখন একুশ বছরের যুবক, আর 
অন্ান্ত পুত্র-কন্তাগণ অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক ছিল। মায়ের মিষ্ট 
স্বভাবের অধিকারী পুত্র যতীন্্রমোহন হতে পেরেছিলেন । 


১ 
॥ দুহ ॥ 


পরি 


-বিবে লিনু, এন সকা,.ল নি মনে কৰে? 

- সই, কাল বাতে আবাব দেই স্বপ্ন দেখল।ম দেখলাখ বিশাল 
সাগবে একটা ফুট শাজপদ্ম, আব সেই পল্মে €পব খেল কখছে 
নীলবটেব একট। ছোট্ু শি চলঢলে চাব চখ, টানা চোখ আব 
উচু কপাল 

_-মঠ্যি' 

_-ই)া, সব নর্ত্য এগ নয তো তিনপান এই স্ব দখল ম 
আমি। 

তব বাবে এ স্বরণ কখা চলছিস " 

না? বলি দি 

_কা মাস হলো তে 

_এই তা সবে তিন মাস । কই এব মানে মতে আল কতক 
বেলা তে এমন কোতুন। স্বপ্ন আম দেখি নি। 

আমাব মান হয় বন্ধ এখাব তহোব কোলে একটা শ্রল-ণ- 
যুক্ত ছেলে আসছে! তুই কর্তাকে একবার এই স্বশ্েল বথাট। 
বলিস। 

--ধলে কি লাশ, সই ? পুঁবা নি এসব বিশ্বাম কবেন।? 

--না ককন। একটা জোতভিষাঁকে দিয়ে উান হয়ত গোনাতে 
পাবেন । 

- আ৮৮1 বলব তাহলে । তুই বলছিম ছেলে, মেয়ে নয়? 
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_হ্্যারে বিন্থ।। আমার মন বলছে এবার তোর কোল আলো 
করে, তোদের সংসার আলো। করে আসছে এক পুত্ররত্ব ৷ 

১৮৮৪ সাল । গ্রীক্মের এক সকালে ছুই সখীতে এইরকম আলাপ 
হচ্ছিল। বিনু অর্থাৎ যাত্রামোহনের স্ত্রী বিনোদিনী এসেছেন সকার 
বান্ধবী দিগম্বরীর কাছে। দিগন্বরী দেবী ছিলেন যাত্রামোহনের 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু গঙ্গাচরণ গান্ধুলীর স্ত্রী। গক্ষাচরণবাবু ছিলেন কাস্টমন্-এর 
একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এবং তারও আয় ছিল প্রচুর | গঙ্গাচরণের 
দ্বিতীয় পুর ক্ষিতীশচন্দ্র ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের নিত্যসহচর ৷ গান্ুলী- 
গিলীর সঙ্গে তসন-গিন্ীর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। গ্রামের বাড়িতে এরা 
পাশাপাশি বাপ করতেন । যতীন্দ্রমোহনের আগে যাত্রামোহনের 
ছুটি সন্তান জন্মেছিল- পুত্র মনৌমোহন ও কন্যা কুন্ুমকুমারী | 
যতীন্দ্রমোহনের পদ্গে তার আরো ছয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্তা জন্মগ্রহণ 
করেছিল । এদের মধ্যে আটটির অকালমৃত্যু ঘটে । ফণীন্দ্র, নীরেন্্র, 
দ্বিজেক্্, বীরেন্দ, ইশলেন্দ্র ও রণেক্দ্রমোহন হলেন যতীন্দমোহনের 
ছয় কনিষ্ঠ সহোদর । 


একদিন সন্ধ্যায় আদালত থেকে ফিরে যাত্রামোহন জলবোগের 
পর তার আরামকেদারায় বসে 'বশ্রাম করছিলেন । এমন সময়ে 
পত্বী এসে তার কাছে এই বিচিত্র স্বপের কথা বললেন । যাত্রামোহন 
স্বপ্র-বৃত্বান্ত শুনে পত্বীকে পরিহাস করে বললেন, সমুদ্রে নীলপদ্মের 
ওপর নীলরঙের শিশু, তাহলে কি কেছুঠাকুর আসছেন তোমার গর্ভে ? 

__তেমন ভাগ্য করেছিলেন গপিবীতে একজনই-_দেবকী। ঠা 
করো না। তুমি একজন জ্যোতিষীকে একবার ডেকে পাঠাও, আর 
ভাকে আমার এই অন্তত স্বপ্নের কথাটা একবার জানাও । তিনি কি 
বলেন একব'ৰ শুনি । 

_-তুমি ক স্বপ্ন বিশ্বাস করো! ? 
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--একটিবার দেখলে হয়ত করতাম না_-আমি যে পর-পর তিন, 

রাত এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম । 
, _স্থ্যা, এটা আশ্চর্যের কথা বটে । 

_স্বপ্র দেখবার পরের দিনটা অস্থিরভাবে কেটেছে আমার । 

_-অবশ্য আমাদের শান্তে আছে যে, যখন ক্ষণজন্মা কোনে ছেলে 
মাতৃগর্ভে আসে তখন মায়ের পক্ষে এমন বিচিত্র স্বপ্ন দেখা অসম্ভব বা 
আজগুবি নয়। বুদ্ধদেবের জন্মের আগে মায়! দেবী কী বিচিত্র স্বপ্নই 
ন। দেখেছিলেন । 

_-তাহলে একজন পণ্তিতকে খবর দাও তুমি । 

যাত্রামোহন পত্বীর কথায় সম্মত হলেন। 

চট্টগ্রামে তখন বগলা পণ্ডিত নামে একজন শাস্ত্র জ্যোতিষী 
বাস করতেন । যাত্রীমোহন তীকে চিনতেন ও তার গণনায় আস্থা বান 
ছিলেন । কারণ তার নিজের জীবনেই তিনি এর পরিচয় পেয়েছেন। 
খবর দিতেই একদিন সকালে বগলা পণ্ডিত এলেন ! স্বামী-স্থী উভয়েই 
তাকে সমাদর করে বসালেন । বিনোদিনী দেবীর মুখে স্বপ্-বৃস্তাস্ত 
শুনবার পর জ্যোতিষী বু।লেন, আপনাদের সংসারে এবার একজন 
ক্ষণজন্মা পুত্রই আসছেন। পুত্র ভূমি হওয়ামাত্র আমাকে তার জন্ম- 
তারিখ এবং জন্মক্ষণটি সঠিকভাবে জানিয়ে দেবেন । আশি নিজে 
তার জন্ম-পত্রিকা তৈরি করে দেখব এই বিচিত্র স্বপ্নের সার্থকতা! 
কোথায়, কারণ সচরাচর অন্তঃসত্বা অবস্থায় এমন স্বপ্ন বডে! একটা 
কেউ দেখেছেন বলে আমি শুনি নি। তবে একটা কথ। আছে! 

কী? স্বামীব্ত্রী উভয়েই একসঙ্গে প্রশ্ন করেন ব্যাকৃশিত চিন্তে । 

--কোনো গঠবতা নারীর পক্ষে এই জাতীয় স্বপ্ধ দেখা শুভ ৪ 
গশ্ুভ ছুই-ই হতে পারে । এক্ষেত্রে কবচ ধারণের বিধান আছে 
শান্ত্রে। মা, আপনি কি কবচে বিশ্বান করেন ? 

_-খুব করি। 

_আমি তাহলে একটা কবচ তৈরি করে ও শোধন করে পাঠিয়ে 


দেশপ্রিস্ব যতীন্দ্রমোহন ১৯ 


দেব আপনাকে । আপনি আগামী মঙ্গলবার দিন সকালবেলায় স্নান 
করে শুদ্ধ আচারে আপনার বাম হাতে ধারণ করবেন । কর্তামশাই 
নিজের হাতে এটি আপনার হাতে বেঁধে দেবেন লাল সৃতো দিয়ে | 
তারপর অস্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যস্ত প্রতিদিন সকালে কবচ-ধোয়। 
জল পান করবেন । পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে এই কবচটি নবজাতকের কপালে 
স্পর্শ করিয়ে খুলে ফেলবেন। 

_ কিন্ত প্ডিতমশাই, আপনি বলছেন পুত্র হবে ? 

--পুত্র ? পুত্ররত্ব লাভ করবেন এবার আপনার! । 

দিগন্বরী দেবী বা বগল! পণ্ডিতের কথা মিথ হয় নি। 

যাত্রামোহন-বিনোদিনীর তৃতীয় সন্তানটি পুত্ররত্বই ছিলেন। এমন 
পুত্ররত্ব লাভ খুব কম পিতামাতার ভাগ্যেই ঘটে থাকে । যথাসময়ে 
দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে পরে তাদের গ্রামের বাড়িতে ১৮৮৫ সালের 
২১ ফেব্রুয়ারি রাত্রিবেলায় যতীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। মধুমাস 
ফাল্গনের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি । রাত্রির প্রথম প্রহরেই বিনোদিনী দেবীর 
কোল আলো করে ভূনিষ্ঠ হলেন তাদের তৃতীয় সন্তান যতীন্দ্রমোহন । 
মেন-বাড়িতে শখের আওয়াজ শুনে কাছাকাছি প্রত্যেকটি পরিবার 
থেকে পুরনারীবুন্দ ও বিনোদিনী দেবার বান্ধবী দিগম্বরী দেবী এসে 
উপস্থিত হলেন স্ৃতিকাগারে। যাত্রামোহনের ভবন তখন পুর- 
মহিলাদের অবিরাম উলুধবনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই শুভ 
সংবাদ চকিতের মধ্যে সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে গেল । এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, যতীন্্রমোহনের জন্মের বসরেই প্রতিচিত হয় 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেম। 
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-_-উত্তরকালে যতীন্রমোহন তার বন্ধুদের কাছে প্রায়ই এই কথা বলে 
গর্ববোধ করতেন। জাতীয় কংগ্রসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল 
আজীবন ৬ অচ্ছেছ্, আর এরই সেবায় সার্থক হয়েছিল তার সমগ্র 
জীবন । 
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যতীন্্রমোহনের জন্মকালে যাত্রামোহনের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ 
বছর। আইন ব্যবসায়ে তখন ভার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং 
অর্থাগমও প্রচুর । সেইজন্ত তিনি খুব জকজমকের সঙ্গেই তার এই 
পুত্রের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই 
যতীন্দ্রমোহন তার ন্সেহময়ী জননীর চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন 
এবং একটি মুহুর্তের জন্যও তিনি শিশুকে চোখের আড়াল করতেন না । 
এই পুত্রটির জন্মকাঁলে বিনোদিনী দেবীর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব ভালে! 
ছিল না। সেজন্য শিশু মাতৃত্তন্তপানে বঞ্চিত ছিল। সেই অভ'ব 
পুরণ করেছিলেন তারই বান্ধবী দিগম্বরী দেবী। তিনিই শৈশনে 
যতীন্দ্রমোহনকে তার স্তন্যদান করে শিশুর জীবন রক্ষা করেছিলেন । 
তিনিও যতীন্্রমোহনকে পুত্রবৎ সহ করতেন । 

কালক্রমে সকলের আনন্দবর্ধন করে দিব্যকান্তি শিশু কলায় 
কলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে! পিতীমাতার অন্রশীব নিধেঠ 
যতীন্দ্রমোহন ভূমি হয়েছিলেন । উত্তরকালে তার মুপুষ্ট। দীর্ঘায় 
বলিষ্ঠ দেহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । আমরা শালপ্রা:শ 
মহাভুজ যে যতীন্দ্রমোহনকে প্রতাক্ষ করেছি, সেই বলিষ্ঠ অবয়বী 
মানুষটি আজীবন নানাবিধ শারীরিক ক্রীড়া ও ব্যায়ামচগি করতেন 
বলেই না তিনি অমন মুন্দর দেহসৌষ্টবের অধিকারী হতে পেরে" 
ছিলেন। এই মহানগরীর মাঠে ক্রিকেট খেলারত দেশাপ্রিয়কে 
কখনে। (প্রত্যক্ষ করবার শ্ুযোগ ধাদের হয়েছে তারাই এর সান্ষা 
দ্নেবেন। 

যে কোনো কারণেই হোক, বাত্রামোহন তার এই তৃতীয় সম্তানটির 
জন্য নিজেকে শুধু ভাগ্যবান নয়, গবিতও বোধ করতেন। শিশুর 
কমনীয় কান্তির জন্য প্রতিবেশিগণের কাছে. তার. আদর-যত্রের যেন 
সীমা-পরিসীম1 ছিল ন।। সেদিন সার করমা গামেরই, নয়নমণি হয়ে 
উঠেছিল এই শিশুটি যেমন তিনি উত্তরকালে হয়ে : উদ্ঠাছিলেন সমগ্র 
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নিজের বাড়ি অপেক্ষা মায়ের বান্ধবী দিগন্বরী দেবীর বাড়িতেই শিশুর 
আদর-যত্ব যেন একটু বেশি মাত্রায় ছিল। এঁকে যতীন্দ্রমোহন 
ডাকতেন “ছুধু-মা" বলে । নিজের গর্ভধারিণী মায়ের মতোই তাঁকে 
তিনি শ্রদ্ধা করতেন। বরম! গ্রামে গাঙ্গুলী ও সেন পরিবার ছুটির 
মধ্যে যে হৃগ্ভতা আগে থেকে বিগ্ভধমান ছিল, যতীন্দ্রমোহনের জন্মের 
পর থেকে তা যেন আরে। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে-__তিনিই ছিলেন 
এর হেতুন্বব্ূপ ৷ যাত্রীমোহন তাই অনেক সময়ে তার বন্ধু গঙ্গাচরণকে 
পরিহাস করে বলতেন, ভায়া, বন্ি-বামুনকে এক দ্বাটে জল খাওয়ালে 
আমার যতীন 

_ম্ৃতরাং এমন ছেলে ক্ষণজন্ম। ন! হয়েই পারে না, কি বলো? 
বন্ধুর মুখে এই কথা শুনে যাত্রামোহন কি তার এই তৃতীয় সম্তানটির 
জন্য তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিলেন কখনো? হয়ত 
করেছিলেন। তার পরিবারবর্গের কাছে আমরা শুনেছি যে, যতীক্দ্র- 
মোহনকে শিক্ষায়-দীক্ষায় এনং স্বভাবে একটি আদর্শচরিত্রের পুত্র 
হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য তার চেষ্টা ও যত্বের কোনো ত্রুটি ছিল না । 
নিজে তিনি দরিদ্রের সম্ভান ছিলেন এবং তার সময়ে চট্টগ্রাম থেকে 
কলকাতায় যাওয়ার জন্কা রেলপথ নিমিত হয় নি। সেই কারণে 
ঘাত্রামোহনের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও যথেই পরিমাঁণে উচ্চ শিক্ষালাভের 
স্থযোগ ঘটে নি। তার নিজের জীবনের সেই অচরিতার্থ সাধ 
যাত্রামোহন তার পুত্রকন্তাদের জীবনে চরিতার্থ করেছিলেন । 
প্রত্যেককেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার জন্য অর্থব্যয়ে তিনি 
বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। তার তিনটি পুত্রকে-যতীন্দ্রমোহন, 
নীরেন্ত্রমোহন ও রণেন্্রমোহন_ তিনি বিলাতে পাঠিয়েছিলেন উচ্চ 
শিক্ষালাভের জন্ভ। ভার এই তিনটি ছেলের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন 
হয়েছিলেন ব্যারিস্টার, নীরেন্দ্র ডাক্তার ও কনিষ্ঠ রণেন্্র কেন্বিজ 
বিশ্ববিষ্ভান্প' নর স্্াতক। 
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গ্রামের স্কুলে ছ'বছর শিক্ষালীভের পর ষতীন্দ্রমোহন তার মায়ের 
সঙ্গে চট্টগ্রামে এলেন। এখানে তাকে প্রথমে সেন্ট প্লাসিডস্‌ স্কুলে 
এবং পরে কলেজিয়েট স্কুলে ভি করে দেওয়া হয়। তখন থেকেই 
বালক যতীন্দ্রের স্বভাবে কিছু কিছু পরিবতন পরিলক্ষিত হতে 
থাকে । প্রথম পরিবর্তন, তিনি কারো শাসন মেনে চলতে চাইতেন 
না; দ্বিতীয় পরিবর্তন, পড়াশুনার চেয়ে খেলাধূলায় আসক্তি । তখন 
থেকেই বালকের মনে স্পোর্টসম্যান হওয়ার আকাজ্ক্ষাট। যেন প্রবল 
হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন সত্যিই 
একজন স্থুদক্ষ স্পোর্টসম্যান হয়ে উঠেছিলেন । সমবয়সী ছেলের দল 
সংগ্রহ করে ফুটবল টীম ও ক্রিকেট টীম তিনি সেই বয়সেই গড়ে 
তুলেছিলেন, যদিও এই ছুটি খেলার নিয়মকান্থুন তার তখন কিছুই 
জানা ছিল না। খেলাধূলার সঙ্গে ব্যায়ামচর্চার প্রতি আ্মকষণটাও 
তখন থেকেই তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল। পিতৃবন্ধু গঙ্গাচরণবাবুর 
বড়ে! ছেলে সতীশচন্দ্র তখন চট্টগ্রামে একটি ছোটিখাটে বাযামাগার 
স্থাপন করেছেন । সেখানে প্রধানত কৃস্তি খেলা শেখানো হতো! 
চট্টগ্রামে ছেলেদের মধ্যে শরীরচগির সুচনা এই সতীশচন্দ্রই 
করেছিলেন ও এজন্য যুবক ও কিশোরদের উপর তার প্রভাবও ছিল 
যথেষ্ট । যতীক্মোহনের চেয়ে তিনি বয়মে বড়ো ছিলেন এবং 
সেইজন্য তিনি তাকে সতীশদ1 বলে ডাকতেন । উত্তরকালে তার এই 
সতীশদাই বার্মা অয়েল কোম্পানী ও আসাম-বেঙ্গল রেলের ধর্মঘটের 
সময়ে যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণহস্তত্বরূপ ছিলেন । সে-কাহিনী আমরা 
যথাস্থানে বলব । 

খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ ও অধ্যয়নে অমনোযোগ দেখে 
যাত্রামোহন পুত্রের জন্য ছুটি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ছেলে 
যে শাসন মানতে চায় না, এটাই ছিল তার কাছে বিশেষ চিন্তার 
বিষয় । 50912 056 100 210. 5001] 076 ০10110.+--এই সনাতন 
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নীতিতে তার আস্থা থাকলেও পত্বীর ভয়ে তিনি পুত্রকে বাধ্যবাধকভার 
মধ্যে খুব বেশি আনতে পারতেন নী । সময় সময় তিনি বদি-বা একটু 
কঠোর হয়ে উঠতেন, তখনই বিনোদিনী দেবী স্বামীকে বলতেন, তুমি 
কিছু ভেবো না, আর একটু বড়ো হলেই ঘতীন আর অত অবাধ্য 
থাকবে না। এর উত্তরে যাত্রমোহন বলতেন, না, এখন থেকেই 
ছেলেদের শাসন করা দরকার । দশ বছর বয়সের পর থেকেই 
ছেলেদের শাসন করার কথা চাণক্য বলে গিয়েছেন ৷ পুত্রমেহে অন্ধ 
মায়ের প্রাণ কিন্ত এইসব কথা আদৌ মানতে চাইত নাঁ। তাই তো? 
তিনি তার স্বামীকে বলতেন, শাসন না করলে ছেলেরা খারাপ হয়ে 
যায, এ আমি মানি না। এই বয়সে সব ছেলেই এ রকম থাকে, 
একটি বয়স বাড়লে নিজে থেকেই তার শুধরে যায়। কিন্ত এখন 
থেকে রাশ টেনে রাখলে ফল কি ভালো হয় £ স্ীর এই যুক্তি স্বামী 
কিভাবে খণ্ডন করেছিলেন তা আমর! জানি না, তবে পুত্রের উপর 
তিনি তখন থেকে একটু কড়া নজর রাখতে লাগলেন । মায়ের কাছে 
পুত্র অবশ্য সমানভাবেই প্রশ্রয় পেতেন । 

গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন, একজন নয় ছু'জন। সকালে একজন, 
বিকালবেলায় আর একজন ৷ কিন্তু তাঁতেও পুত্রের পাঠে অমনো- 
যোগিতা। দূর হওয়ার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। কি সকালে 
কি বিকালে টিউটর এসে অপেক্ষা করছেন পড়ার ঘরে ছাত্রের জন্য, 
কিন্তু কোথায় যতীন্রমোহন ? খেলাধুলায় তার বিরাম নেই-_কি 
সকালে, কি বিকালবেলায়। কিন্তু যাত্রামোহন যখনি গন্ভীরকণ্ঠে 
“যতীন' বলে হাক দিতেন, পুত্র অমনি শান্ত-শিষ্ট সুবোধ বালকের 
মতো পাঠকক্ষে প্রবেশ করতেন ' শীসন-অসহিষ্ণ হলেও যতীন্্রমোহন 
কখনে। ভার পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন না। আসল কথা হলো 
এই যে, তার মধ্যে ছিল একটা অদম্য স্বাধীন-প্রকৃতি । এই ভাব 
নিয়েই তা : জন্ম আর এই স্বভাবই তার ব্যক্তিত্বকে করে তুলেছিল 
বলিষ্ঠ, চরিত্রকে আকর্ষণীয় । উত্তরকালে যখন তিনি নেতৃত্বের পদে 
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অধিষিত ছিলেন তখন যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে এই স্বাধীন. প্রকৃতির 
পরিপূর্ণ বিকাশ আমর! লক্ষ্য করেছি। তীর এই স্বাধীনচিত্ততার জন্য 
বাংলার রাজনীতিতে তাকে একসময়ে দলীয় এবং উপদলীয় বন্ুপ্রকার 
কলহ ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তার ফলে কার সরল 
মন যে কি পরিমাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, সে-কাহিনী 


যথাস্থানে উল্লিখিত হবে । 


॥ তিন ॥ 


কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ। হেয়ার স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়ার পর যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় এসে প্রবিষ্ট হলেন 
প্রেসিডেন্সী কলেজে । যাত্রামোহনের ইচ্ছা! ছিল যে, এনট্রান্স পরীক্ষা 
পাশ করার পর পুত্রকে তিনি ইংল্যাণ্ডে পাঠাবেন ব্যারিস্টারি পড়বার 
ভান্য | কিন্ত স্বামীর এই ইচ্ছায় বাদ সাঁধলেন স্ত্রী বিনোদিনী । এনট্রান্স 
পাশ করলেই বা, যতীনের বয়সই বা কী যে, তাকে তুমি এখনি 
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পাঠাবে? পুত্র-অন্ত প্রাণ বিনোদিনী 
দেবীর এই প্রবল আপত্তির জন্ত তখনকাঁর মতো যতীন্দ্রের বিলাত 
যাওয়া স্থগিত থাকে । 

তরুণ যতীন্দ্রমোহ এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র । 

এখানে যে দুবছর তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন তার ফলে তার 
জীবনের বনিয়াদ বুল পরিমাণে সুদৃঢ় হয়েছিল । উত্তরকালে তিনি 
তার বন্ধুদের কাছে এই কথা! বলে বিশেষ গববোধ করতেন। তিনি 
যখন এই কলেজে ভর্তি হন তখন ডক্টর পি. কে. রায় ছিলেন এখানকার 
অধ্যক্ষ । প্রেমিডেন্সী কলেজে তিনিই প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। আ্বনামধন্ত পাসিভাল সাহেব ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক । 
এই পাঙসিভাল সাহেবের ছুটি উপদেশ কলেজের নবাগত ছাত্রদের মনে 
বিশেষভাবে গাথা হয়ে গিয়েছিল । সেই ছুটি উপদেশ ছিল এই £ 
প্রথম--..01 10010106219 10050 000 06 2 2৪010 ্বিতীয়-_ 
৭1110 5০00১ 10 50116 0059১ 1).20661000005 00 255) 
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006 910900ড7১ 08. 109 1032 61) 50105091505. বল। বাহুল্য, 
নবাগত ছাত্রদের কাছে ইংরেজ অধ্যাপকের এই ছুটি অমূল্য উপদেশ 
খুবই ফলপ্রন্থ হয়েছিল, বিশেষ করে যতীন্দ্রমোহন ও তার কয়েকজন 
অন্তরঙ্গস্থানীয় সহপাঠীর জীবনে । আমরা যে সময়ের কথা বলছি 
তখন প্রেসিডেন্সী কলেজ সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কথাটি 
খুব প্রচলিত ছিল £ “৬/1)0 15 22500 27) 00০ 001011০ 
116১ 17217015138 10621) 901021900% 01 116 [1251061)0% 
0011656.? এটি খুব খাঁটি সত্য কথা । 

কথাটির তাৎপর্য আজকের দিনে- শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থার দরুন 
বর্তমানের শোচনীয় ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে -বিশেষভাবেই অন্থু- 
ধাবনের বিষয় । বাংলাদেণে রেনেসীসের প্রথন পর্বের নায়কবৃন্দ 
সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র । তারপর সেই হিন্দু কলেজ যখন 
প্রেসিডেন্দী কলেজে রূপান্তরিত হয় তখন থেকে বাংলার নব্রজাগরণকে 
যর! সার্থঘকতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন 
প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্র । বাংলা! তথা ভারতের রাজনীতিতে 
ফারাই একসময়ে গৌরবের আসন অধিকার করেছিলেন তাদেৰ 
মধ্যে বেশিরভাগই এই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । বাংলার 
একাধিক কৃতী সম্ভানকে আমরা এখান থেকেই পেয়েছি এবং এই 
কলেজে শিক্ষালাভ করে উত্তরকালে তাদের অনেকেই সমাজের বহু 
ক্ষেত্রে গৌরবজনক স্থান লাভ করেছিলেন । শিক্ষার আদর্শ টাই ছিল 
তখন অন্যরকম আর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটাও ছিল ছাত্রদের চরিত্র- 
গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক! 

প্রেসিডেন্সী কলেজে যতীন্দ্রমোহনের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন 
ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ (স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি), যোগেন্দ্রনারায়ণ 
মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, মণিমোহন সেন, অপুর্ব মুখোপাধ্যায়, 
স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি । পরবর্তীকালে এদের অনেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন 
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করতে সক্ষম হয়েছিলেন । উত্তরকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে রাঁজেন্দ্প্রসাদ, 
যতীন্দ্রমোহন ও স্ুরেশচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের পতাকাতলে 
একত্রে কাজ করেছিলেন । ডর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তার আত্মজীবনীতে 
লিখেছেন £ “আমাদের সময়টাই ছিল প্রেসিডেন্সদী কলেজের বিশেষ, 
গৌরবময় যুগ-_সবাত্মক উন্নতির ঘুগ । স্বর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। 
কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশ, ছাত্রদের জ্ঞানান্থুশীলনের 
জন্য বিত্র্ক-সভা, ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি ও এক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে 
কলেজ ইউনিয়ন এবং সবোপরি ছাত্রদের শারীরিক উন্নতিবিধানের জন্য 
নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা ও তাতে উৎসাহ এবং আন্ুকুল্য 
প্রদান -এ-সবেরই স্চনা আমাদের সময়ে হয়েছিল। এর প্রায় 
প্রত্যেকটার সঙ্গে ছাত্র হিসাবে যতীন্দ্রমোহন সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বিশেষ 
করে কলেজের খেলাধূলার সঙ্গে ; তিনিই ছিলেন কলেজ স্পোর্টস-এর 
নেতা । যতীন্দ্র একজন বড়োদরের স্পোর্টসম্যান ছিলেন । এইজন্য 
মহাতআ্ীজী অনেক সময়ে রহস্য করে বলতেন, 17616 15 7-. 
5০0-751209, 00৭1 £1586 91901652027-169051. 172 15 17০ 
11751101516 17021510912 111 01117086012 101 £1590012). কলেজে 
থাকতেই যতীন ক্রিকেট খেলায় খুব নাম কিনেছিলেন । তেমনি নাম 
কিনেছিলেন ডিবেটিং-এ। বস্তত খেলাধুলা ও ডিবেটিং এই ছটি 
বিষয়েই তিনি শুধু অগ্রণী ছিংলন না, পরম উৎসাহীও ছিলেন 
বিতর্ক-সভার বেশিরভাগ অনুষ্ঠান ইডেন হোস্টেলে হতো । আমি এ 
হোস্টেলেই থাকতাম । হোস্টেলের নিজন্ব একটি ডিবেটিং ক্লাবও ছিল। 
য'তীন্দ্র ছাত্রাবাসের বিতর্ক-সভায় ও কলেজের বিতর্ক-সভায় অংশগ্রহণ 
করতেন । তখনি তার বাগ্মিতার .;পচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। 
উত্তরকালে যিনি কংগ্রেসের বহু মঞ্চ থেকে বনু বস্তুত করে খ্যাতি 
অজন করেছিলেন তার্‌ শ্চনা, মনে হয়, তখনি যতীন্দ্ের মধ্যে 
দেখা গিয়ে | তার ইংরেজী উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ, উচ্চারণভঙ্গীও 
ছিল খাটি ইংরেজের মতো ।' 


২৮ দেশপ্রিয় ফতীন্্রমোহন 


কলেজের বাইরে ছাত্রাবস্থায় যতীব্্রমোহন আর একটি প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জান যায়। সেটি হলো ইউনিভাঙ্সিটি 
ইনস্টিটিউট । এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি সেদিন কলকাতার কলেজের 
ছাত্রদের জীবনে এক কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 
কথায়, “বিগ্ভায়তনের ভিতরের সহিত বাহিরের মিলন এইখানেই, 
শাস্ত্রীয় বিদ্কার সহিত কলাবিগ্ভার মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, 
নৃতন ছাত্রের সাহত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র ।' ইনস্টিটিউটের 
প্রসঙ্গে উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন বলতেন, “আমাদের কলেজ-জীবনে 
ইউনিভািটি ইনস্টিটিউট একট মস্তবড়ো £৪০601 ছিল 1: 

বিগত শতাব্দীর শেষপাদে এই ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল 
প্রধানত স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ ব্রান্মনেতা প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদারের উদ্যোগে । বাস্কমচন্দ্র এর সাহিত্যশাখার প্রথম সভাপতি 
ছিলেন। তখনকার দিনে বাংলার নেতৃস্থানীয় বাক্তিগণ উদ্যোগী হয়ে 
যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন, বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই তার 
সুফল দেখা গিয়েছিল। অন্তত প্পরেসিডেন্পী কলেজে এই সময়কার 
ছাত্র ধারা ছিলেন তাদের অনেকের মধ্যেই আমরা প্রতাক্ষ করেছি 
ব্যবহারে মধুর শিষ্টতা, আচরণে মাঁজিত রুচি, বুদ্ধিতে বাস্তববোধ আর 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলাবোধ। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে যাদের 
পরিচয় নিবিড় ছিল, তারা নিশ্চয়ই এই সাক্ষ্য দেবেন যে, তার চরিত্রে 
ও চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে এই গ্ুণগুলি কী ন্ুন্দরভাবেই না 
প্রতিফলিত হতো । 


১৯০৪ । আগস্ট মাস। 

যতীন্্রমোহনের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর | 

এঁ বছরে তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য । 
সে গেলেন তার এক দূরাম্্ীয়--সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত । ইনিই 
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পরবর্তাকালে চিকিৎসক-সমাঁজে ডাঃ এস. সি. সেনগুপ্ত, এম.ডি.১ এফ. 
আর. সি. এস._-এই নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন । ইনিই ছিলেন 
যতীন্্রমোহনের গৃহ-চিকিৎসক 1 সতীশচন্দ্র পুত্রের সঙ্গী হওয়াতে 
বিনোদিনী দেবী এবার বিশেষ আপত্তি করলেন না। আপত্তি করলেন 
না সত্য, কিন্তু তার প্রিয়তম পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মাতৃ- 
হুদয়ের অপরিমেয় বেদনা, বোধ কার যতীন্দ্রমোহনের মতো! আর কেউ 
সেদিন অনুভব করতে পারে নি যেদিন তিনি বিদায় নিয়ে ইংল্যাণ্ড 
যাত্রা করেছিলেন । ইহজীবনে মাতা-পুত্রে সেই শেষ সাক্ষাৎ । কারণ 
তিনি ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময়েই বিনোদিনী দেবী অকালে পরলোক 
গমন করেন। যথাসময়ে পিতামাতার শুভেচ্ছা ও আশীবাদ নিয়ে 
যুবক যতীন্দ্রমোহন ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন। 

সেকালে অনেকেই তাদের ছেলেদের বিলাতে পাঠাতেন সিভিল 
সান্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য । কারণ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভারত 
সরকারের একটি উচ্চ পদলাভ অবধারিত ছিল। চাঁকরির সঙ্গে 
সম্মীন, অর্থ ও প্রতিপত্তি । এই সিভিল সাভিসকেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঁডালী 
যুবকের ইন্দ্ত্বলীভ বলে অভিহিত করেছিলেন । যাত্রামোহন নিজে 
আইনজীবী ছিলেন, তাঁ আইন ব্যবসায়ে একবার পসার লাভ হলে কী 
পরিম।ণ যে অর্থাগম হতে পারে তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন । পুত্রের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেই তান তাঁকে সিভিলিয়ান হতে দেন নি, 
ব্যারিস্টার হওয়ার কথাই চিস্তা করেছিলেন । যতীন্দ্রমোহনেরও মনে 
কোনোদিন সিভিল সাঁভিস পরীক্ষা দেওয়ার আকাজক্ষা। জন্মীয় নি! 
তিনি তার পিতার পদাঙ্ক অন্ুদরণ করে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য ব্যারিস্টার হতে “১2য়েছিলেন। 

যাত্রামোহনের একজন ইংরেজ বন্ধু ছিলেন। তীর নাম এগারসন 
সাহেব। যতীন্দ্রমোহন যখন ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন তখন যাত্রামোহন 
একটি পরিচ-পত্র লিখে দিয়ে পুত্রকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । লগ্ডনে পৌছে একদিন যতীন্দ্রমোহন মিস্টার এপণ্ডীরসনের 
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সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার সঙ্গে কথাবাত্তা বলে সাহেব খুব চমৎকৃত 
হলেন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছেন শুনে এগ্রারসন যতীন্দ্র- 
মোহনকে বললেন, “৬1৮ 40107 50৮ 516 007 361. (০.৯. 
25217711196101 ? [6 500. 51502609900 ৮11] 86 01006 21061 
1060 (106 ০5052691016 921:৮106 0061 0106 (30৮ 21101006186 01 
10012. ূ 

--1306 01)০ 71511623015 120761 212 061061:57152, 
91]. 

-_-] 11] 1166 60 13110 20 5200016 1115 0015613, 

17158101000. 1৮. £৯00615017 01 0106 80102 50 
79252515210 60 106. 11:0 20661: 1100 0172 21510০০2121 
08551706 0061. 00. 5. 2৯৪01102002 15 100 0052 2100102ো 
0 170 1106. 

--1306 60101: 01 006 10105 10105106065 07706 %00. 2৩1 
17100 €1)৫ ১৫:৮105. 

--]6 15150105911 211010175 00 100, £01 1 911] 00126 
(1. 01091105 25৮61602115 ড91)101 1 0210251 10100 612 70007 
0 10 176286 

এইরকম দৃপ্ত ন্তর্‌ শুনবার পর এগ্তারসন সাহেব আই. সি. এস. 
পড়ার জন্ত তীর বন্ধু-পুত্রকে আর গীড়াগীড়ি করেন নি। এই ঘটনাটি 
থেকেই আমরা যতীন্দ্রমোহনের স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাই । শৃঙ্খল 
স্বর্ণ নিশ্নিত হলেও শৃঙ্খল, এই বোধট! দেখা যাচ্ছে সেই বয়সেই তার 
মধ্যে সুদৃঢ় হয়েছিল । আমরা আরে দেখতে পাচ্চি যে, সুভাষচন্দ্র 
কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকরিতে 
যথারীতি বহাল হয়েছিলেন, কিন্তু যোগদানের পুরে তিনি উহা 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন প্রথম থেকেই দৃঢ়- 
চিত্ততার সঙ্গে উত্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
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করেছিলেন। উত্তরকালে যিনি জননায়কের পদে অধিষ্ঠিত হবেন ও 
দেশের জন্য সর্বন্থ ত্যাগ করবেন সেই যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে এটা 
স্বাভাবিক ছিল। দেশপ্রিয়ের দেশপ্রেম যে কতখানি নিখাদ ছিল, 
এই ঘটনাটিই তার অন্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। 

এখানে আরো একটি ঘটনার কথ উল্লেখ্য । যতীন্দ্রমোহন যখন 
বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যান তখন সেই বছরেই স্বনামধন্য গুরুসদয় 
দত্ত সিভিল সাভিস পরীক্ষা দেবার জন্য ও-দেশে গিয়েছিলেন এবং 
সেইখানেই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এই লেখক 
একবার গুরুসদয় দত্তের যুখে শুনেছিলেন যে, যতীন্দ্রমোহনকে 
ব্যারিস্টারির বদলে সিভিল সাভিস পড়বার জন্য অনুরূপ অনুরোধ 
তৎকালীন লগ্তন প্রবাসী আরে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী করেছিলেন, 
কারণ তাদের মনে এই ধারণাট। বলবৎ ছিল ষে, বাঁডালীর ছেলে যত 
বেশি সংখায় লাভিসে প্রবিষ্ট হতে পারে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল- 
জনক । কিন্তু, দত্তসাহেব বলেছেন, যতীন তার সিদ্ধান্তে অচল- 
অটল ছিলেন, কিছুতেই তাকে এই বিষয়ে কেউ রাজী করাতে পারেন 
নি! তাকে সব সময়ে একটা কথাই বলতে শুনেছি-- “0 67691 
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এই দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন । চট্টগ্রামের বুকভরা নিধি । বাংলার 
বুকভরা৷ ধন। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ও নিভশক সেনাপতি 
যতীন্দ্রমোহন। সিভিল সাভিসের সোনার খাঁচায় প্রবেশ করার 
চিন্তা তার মনের মধ্যে কোনে।দিনই উদয় হয়নি। বাডালীর 
সৌভাগ্য, দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুর পরে দেশপ্রিয়ের মতে। এমন একজন 
স্বাধীনতার পূজারী নেতাকে তারা পেয়েছিল । কিন্তু সে-কথ যাঁক, 
আমরা এখন "শামাদের কাহিনীতে ফিরে যাই। 
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ইংল্যাণ্ডে এসে যতীন্দ্রমোহন কেম্তিজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্তর্গত 
ডাউনিং কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষায়তন গুলির 
আদর্শ স্বতন্ত্র, ধরন-ধারণ পুথক । এখানে মনের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে 
ছাত্রদের শারীরিক উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় । এখানকার স্কুল- 
কলেঙ্গগুলিতে তাই ছাত্রদের মানসিক শিক্ষার প্রতি যেমন যত্বু ও 
গুরুত্থ দেওয়া হয়, তেমনি তাদের নিয়মিত শরীরচর্চার উপরও 
গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । এখানকার শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্গণ 
0010101666 ০00080100-এর বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাদের সুচিন্তিত 
অভিমত এই যে, যে ছাত্র খেলাধুলা বা ব্যায়ানচর্চীয় উদাসীন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সাফল্যের মূল্য তত কম। অন্যদিকে যে ছাত্র 
ক্রে'ড়ায় পারদ অথবা শরীরচচায় বিশেষভাবে মনোযোগী, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের একজন কৃতী ছাত্র অপেক্ষা তার মূল্য ও মুধাদা খুবই 
বেশি। বলা বাহুল্য, ডাউনিং কলেজে প্রবিষ্ট হওয়ার পর এখানকার 
পরিবেশ যতীন্রমোচগনকে স্বভাবতই আকৃষ্ট করল আশৈশৰ 
খেলাধুলায় তার অন্ধরাগ-_সেই অনুরাগ ডাউনিং কলেজের অন্থুকুল 
পরিবেশে যেন শএইগণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, হলো। তার উপর এখানে 
ছিল না গৃহশিক্ষকের শাসন । 

অন্পদিনের মধ্যেই ভারত থেকে নবাগত ছাত্র যতীন্দ্রমোহন 
শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ণ করলেন। প্রিয়দর্শন, স্থগঠিত 
অধয়ব, মিষ্টভাষী ও সদালাপী এই ভারতীয় ছাত্রটি সহজেই কলেজের 
ছাত্রদের নেত! হয়ে ঈঠতে পেরেছিলেন । যে নেতৃত্ব তিনি ইতিপূর্বে 
হেয়ীর স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে দেখিয়েছিলেন, ডাউনিং 
কলেজের মাঠেও তিনি সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ছাত্রসমাঁজের 
নেতা হয়ে উঠেছিলেন । এটা তার পক্ষে বড়ো কম শৌরবের বিষয় 
ছিল নাঁ। ক্রিকেট, টেনিস, হকি ও রোঘ়িং (দ্াড়টান। )-_ 
প্রত্যেকটিতে তিনি সমান পারদণিতা লাভ করেছিলেন! 16 
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50010507810 50002176010 1019, কেম্বিজে যতীন্দ্রমোহন 
সম্পর্কে এই খ্যাতি রটে গিয়েছিল সেদিন । 

শুধু কি খেলাধূলা? কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনেও যতীন্্রমোহন 
তার স্থান করে নিতে পেরেছিলেন অল্প সময়ের মধোই । আমরা যে 
সময়ের কথা বলছি তখন এখানে 45900011052 11701210 1091115, 
এবং 40:856 2150 ভ/০5£ 455০০19.6101--এই নামে ছটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্তান ছিল। যতীন্দ্রমোহন এই ছুটিরই সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । সমকালীন বিবরণ থেকে আমর! জানতে পারি যে, 
তিনি এই সমিতি ছুটির বিভিন্ন অধিবেশনে স্মন্দর সুন্দর বক্তৃতা 
দিতেন, ছাত্র-শ্োহাগণ সে-সব বক্তৃতা উপভোগ করতেন ও তার 
বাগ্সিতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কলেজের ডিবেটিং সোসাইটিতেও 
তিনি অংশগ্রহণ করে সকলকে চমতকৃত করতেন । যে প্রতিভার, 
স্কুরণ প্রেমিডেন্সী কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে দেখা গিয়েছিল 
কেস্তিজে অধ্ারণকালে তার মধ্যে সেই প্রতিভার যেন পরিপূর্ণ 
বিকাশ দেখা গিয়েছিল । 

“মজলিসে' মাঝে মাঝে বাইরের লোককে নিমন্ত্রণ করে আন! 
হতো! এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ভারত থেকে আগত 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। একবার শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে কেপ্বি'জের ছাত্ররা 
তাদের মজলিসে কিছু বলবার জন্ত নিমন্ত্রণ করেন । ছাত্রদের সাদর 
নিমন্ত্রণে সাড়। দিয়ে শীস্্ীজি “ওপনিবেশিক শাসন? (00191881 
[01০) সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর তিনি উপস্থিত 
ছাত্রদের সেই বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করার জন্ত আহ্বান করেন । অমন 
গুরুগম্ভীর বিষয় সম্পর্কে কে-ই বা ক প্রশ্ন করবেন ? ছাত্র! পরস্পরের 
প্রতি যখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে উঠে 
দাড়ালেন যতীন্দ্রমোহন। তিনি একটি প্রশ্ন করলেন £ ভারতে 
ইংরেজদের ংপনিবেশিক শাসনের কোন আইনপঙ্গত ভিত্তি আছে 
কি? (755 005 811051% 30521070060 220 16691] 18515 01 
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07611 00101218] 7016 17 [11018 ?) প্রশ্বটি শুনে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী 
খুব চমতকৃত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ভবিষ্তে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি একটি বিশেষ ভূমিক। গ্রহণ করবেন, সেই 
অমিতবীর্য দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রমোহনের পক্ষেই তার ছাত্রজীবনে 
এইরকম একটি প্রশ্ন করা স্বাভাবিক ছিল। 

কেস্বিজে অধ্যয়নকালে যতীন্দ্রমোহন কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু লাভ 
করেছিলেন । তাদের মধ্যে সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত একজন । 
উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
পর সে-বন্ধৃত্ব অটুট ছিল। দত্তপাহেব অবশ্য যতীন্দ্রমোহনের পুবেই 
ফিরে আসেন। পরবতীকালে তার পত্রী সরোজনলিনী দেবীর স্মৃতি 
রক্ষার জন্য গুরুসদয় দত্ত যে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন 
যতীন্দ্রমোহন সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিছুকাল সংগ্লিষ্ট ছিলেন ও 
প্রতিষ্ঠানটি যাতে স্থায়িত্ব লাভ করে সেজন্য কিছু অর্থসাহায্যও প্রদান 
করেছিলেন। সিভিলিয়ান হলেও লুপ্তপ্রায় ভারতীয় গণনুত্যের 
( ম01] 22006 ) পুনরুজ্জীবনে গুরুসদয় দত্তের প্রচেষ্টা ও অন্ুসন্ধিৎসা 
তীকে সংস্কৃতিখান্‌ বাঙালীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল । 
যতীন্দ্রমোহনকে আনরা অনেক সময়ে বলতে শুনেছি যে, দিভিলিয়ান 
হলেও গুরুসদয়বাঁবু মনে-প্রাণে একজন খাটি স্বদেশী মানুষ ছিলেন । 
যেমন ছিলেন প্রথম যুগের সিভিলিয়ান স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত । 
তার এই স্বদেশপ্রাণতাঁর জন্যই যোগ্যতা থাকা সত্বেও সরকারী 
চাকরিতে গুরুসদয় দত্তের খুব বেশি উন্নতিলাভ ঘটেনি । কিন্তু সেজন্য 
তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। সরোজনলিনী নারাশিক্ষা মন্দির 
থেকে প্রকাশিত এবং অধুনালুপ্ত বিঙ্গলন্দ্ী' পত্রিকার সম্পাদনা 
ব্যাপারে এই লেখক কিছুকাল সংগ্রি৯ ছিলেন । সেই সময়ে তিনি 
গুরুসদয় দত্তের সানিধ্যলাভের শ্ুযোগ পেয়েছিলেন । লেখকের 
ধারণা তে. 3. 1308৮ [. 0. 5. যত বড়ো না ছিলেন তার চেয়েও 
অনেক বড়ো ছিলেন বাবু গুরুমদয় দত্ত-_যিনি গ্রাম-বাংলার লোক- 
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শিল্পের পুনরুজ্জীবনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও 
স্বোপাজিত অর্থ এজন্য অকাতরে বায় করেছিলেন। বিলেত-ফেরং 
বাঙালী সমাজে এমন খাঁটি বাঙালী লেখক খুব কমই দেখেছেন। 
এইসব মানুষ আজ নেই, এদের স্মৃতিও আমাদের মানসপটে ধূসর ও 
যান হয়ে এসেছে বললেই হয়। 

যতীন্দ্রমোহনের কিছুকাল পরে জওহরলাল নেহরু কেন্খ্িজে 
অধ্যয়ন করতে আসেন। উত্তরকালে এই ছুই দেশনেতার মধ্যে কী 
ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ আছে নেহরুর আত্ম- 
জীবনী ও তার পত্রাবলীর মধ্যে । কেম্বিজের অনেক প্রাক্তন ছাত্রের 
কাছে তিনি যতীন্দ্রমোহনের সুখ্যাতির কথা অনেক শুনেছিলেন। 
যতীন্দ্রমোহন লগ্ডনে থাকতেই জওহরলালের সঙ্গে পরিচিত হয়ে- 
ছিলেন। তখন কে জানত যে, ভারতের এই ছুই তরুণ ছাত্র একদিন 
কংগ্রেসের পতাকা তলে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ 
করবেন? 


॥ চার ॥ 


প্রবাসে তার ছাত্রজীবনে সবচেয়ে মর্মীস্তিক ঘটনা যতীন্দ্রমোঁহনের 
ন্েহময়ী মায়ের আকন্মিক ও অকালমৃত্যু । যেদিন (১৯০৬. জুল'ই ) 
এই ছুঃসংবাদ বহন. করে তাঁর কাছে তারবার্ত। এলে সেদিন মাতৃ- 
বিয়োগ বেদনায় তার হৃদয় ভরে উঠেছিল ৷ অতীতের স্মতিভারে 
ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তীর সমস্ত দেহ-মন। মনে পড়ল বিনোদিনী 
দেবীর অশ্রপ্লীবিত আশীবীদ মাথায় নিয়ে তিনি একদিন প্রঝুসযাত্র। 
করেছিলেন ; মনে পড়ল প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে [বদার দিতে মায়ের সেদিন 
কত ন! কষ্ট হয়েছিল। মাতৃভক্ত যতীন্দ্রমোহন প্রতি ভাকেই মায়ের 
কাছে চিঠি পাঠাতেন, মায়ের সংবাদ নিতেন এবং প্রতোক চিঠিতেই 
তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, তার অধায়ন শেষ হয়ে গেলে 
তিনি আবার তার মায়ের কোলে ফিরে আমবেন। কিন্তু আজ মায়ের 
এই আকন্মিক মৃত্যুতে সে আশ চিরদিনের মতে নিমূল হয়ে গেল। 
আমরা অনুমান করতে পারি যে, বিনোদিনী দেবীর মৃত্াসংবাদ 
যতীব্্রমোহনের হৃদয়ে যেন বজ্র তুল্য আঘাত হেনেছিল সেদিন | 
অশ্রুধারায় ভেসে গিয়েছিল তার বুক । বার বার যেন যতীন্দ্রমোহনের 
স্মৃতিপটে মায়ের সেই অশ্রপ্লাবিত মুখে পুত্রকে বিদায় দেবার দৃশ্যটি 
ভোসে উঠতে থাকে । 

কিন্তু পিতার কথা স্মরণ করে যতীন্দ্রমোহন আরো অস্থির হয়ে 
উঠলেন এবং তাঁকে সাল্তবনা দেবার জন্য অবিলম্বে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। তিনি এসে দেখলেন যে, যাত্রামোহন যেন শোকে একেবারে 
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ভেঙ্গে পড়েছেন। ভেঙ্গে পড়বারই কথা । কারণ তার পিতার মুখেই 
তিনি শুনেছিলেন ষে, যাত্রামোহনের জীবনে ও সংসারে বিনোদিনী 
দেবী ছিলেন লঙক্ষ্ীস্বরূপিণী। সেই জীবনসঙ্গিনী ও সৌভাগ্য- 
লক্ষ্মীকে হারিয়ে পিতা যে কী পরিমাণ শোঁকাহত হয়েছেন, তা 
যতীন্দ্রমোহন আপন অন্তর দিয়েই অন্থভব করলেন। কিন্তু তাঁর 
চেয়েও বেদনাদায়ক দৃশ্য ছিল তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনগুলির 
করুণ মুখ, আর সেই মুখের শৃন্যদৃষ্টি। সর্বকনিষ্ঠ সহোদরটি-_- 
রণেন্দ্রমোহন--তখন মাত্র ছয়-সাত মাসের শিশু; তাই যে নেদন। 
বুকে নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরেছিলেন, কিছুকাল বাদে সেই বেন! 
নিয়েই যতীন্দ্রমোহন আবার ইংল্যাঁণ্ড যাত্রা করেন। 

১৯০৭ সালে যতীন্দ্রমোহন প্রাথমিক ল ট্রাইপস্‌ (19 [1005 ) 
পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পদেরর বছর তিনি কেম্বিজ 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্নাতক হন। তারপর ১৯০৯ সালে এল-এল. বি. 
উপাধি লাভ করেন এবং গ্রে'জ ইন (31955 119) নামক আইন 
সমিতি থেকে ব্যারিস্টারির সনদ লাভ করেন । তখন তার বয়স চবিবশ 
বহর। এইবার বলব যতীন্দ্রমোহনের প্রবাসঙ্জীবনের সবচেয়ে 
চিত্তাকর্ষক কাহিনী- তার পরিণয়ের কাহিনী । 

কেম্বিজে অবস্থানকালে ওখানকার একটি সন্ত্রান্ত ইংরেজ- 
পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল । মিস্টার ও মিসেস গ্রে'র 
সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের পরিচয়ের ফলেই তাদের একমাত্র সন্তান 
মিস্‌ নেলী গ্রে তার জীবনে প্রবেশ করেন জীবনসঙ্গিনী হিসাবে! 
মিসেস গ্রে ছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিপরায়ণ। 
মহিলা । তিনি মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে চায়ের টেবিলে তাদের 
আপ্যায়িত করতেন। তার হৃদয়ের অনাবিল মাতৃন্সেহ ভারতীয় 
ছাত্রদের খুবই মুগ্ধ করেছিল সেদিন, বিশেষ করে একজনকে । তিনি 
যতীন্দ্রসে হন । এই চায়ের টেবিলেই কুমারী নেলী গ্রে"র সঙ্গে তার 
পরিচয় ঘটেছিল । প্রিয়দর্শন যতীন্দ্রমোহনের স্বভাবের মধ্যে এমন 
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একটা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল যা দেখে কুমারী নেলী যারপরনাই মুগ্ধ 
হলেন ও তাঁর কুমারী হৃদয়ের সমস্ত গ্রীতি ও ভালোবাসা এই 
ভারতীয় যুবকের প্রতি উজাড় করে দ্িলেন। তাদের প্রাথমিক 
পরিচয়ট1 তাই নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হতে খুব বেশি বিলম্ব হয় নি। 
অল্পদিনের মধ্যেই ছু'জন ছু'জনের প্রতি একাস্ত আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন । 
তাদের কন্তা যে এই ভারতীয় ছাত্রের প্রতি জন্ুরাগিণী হয়েছেন, তার 
পিতামাতা। অল্পদিনের মধ্যেই সেটা বুঝতে পারলেন। সেইসঙ্গে তারা 
এটাও বুঝলেন যে, যতীন্দ্রমোহনও তাদের কন্যার প্রতি অন্তরক্ত ! 
পাত্র হিসাবে তিনি সর্বাংশে উপযুক্ত । 

কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিয়ে হওয়ার একটা দারুণ 'প্রতিবন্ধক দেখা' 
দিল। নেলী তাদের একমাত্র কন্যা । তার বিয়ে দিয়ে তাকে ভারতে 
পাঠাতে গ্রে-দম্পতির আদৌ ইচ্ছ। ছিল না । অতএব কন্যাকে তাদের 
বোঝাতেই হলে। যে, যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তার পরিণয়-স্ত্রেৎআবদ্ধ 
হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কুমারী নেলীর ছুই চোখে তখন 
অনুরাগের অগ্রন গাঁ হয়ে উঠেছ-_তার সমস্ত মন-প্রাণ তিনি তখন 
সঁপে দিয়েছেন এই ভারতীয় যুবককে । কৃতথিদ্ ব্যারিস্টারের পত্বী 
হবেন তিনি, এই আশায় কুমারীর সমস্ত অস্তঃকরণ যেন উৎফুল্ল হয়ে 
উঠেছিল। ওদিকে যতীক্রমোহনও একটি পত্রে অকপটে সমস্ত 
বিষয়টি তার পিতাঁকে জানিষে এই বিবাহে যাত্রামোহনের অনুমোদন 
ও অনুমতি প্রার্থনা করলেন । উত্তরে যাত্রামোহন পুত্রকে লিখলেন £ 
“তুমি সবেমাত্র ব্যারিস্টারি সনদ পেয়েছ ; প্র্যাকটিন এখনো শুরু করে! 
নি, আয়েরও কোনো ব্যবস্থা করতে পারে। নি । এমন অবস্থায় একজন 
ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি যেমন বিব্রত হবে, তিনিও তেমনি 
অস্থুবিধা ভোগ করবেন । তুমি যদি একাস্তই তাঁকে বিয়ে করতে অভি- 
লাধী হয়ে থাক, তবে দেশে ফিরে এসে আগে উপার্জনের পন্থা দেখে 
নাও এবং তৎপ্রে কিছু অর্থসংস্থান হলে ডাকে তুমি তোমার স্ত্রীরূপে 
গ্রহণ করতে পারো । তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। 
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যাত্রামোহন মিসেস গ্রে-কেও একটি পন্ত্র লিখেছিলেন বলে জানা 
যায়। সেই পত্রে তিনি তার আপত্তির ছুটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। 
প্রথম- পুত্র এখন উপার্জনশীল নয় ; দ্বিতীয়--বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছুই 
তরুণ-তরুণীর মধ্যে এই বিবাহ কতদূর স্থখের হবে সেই বিষয়ে ভার 
সন্দেহ আছে। হিন্দু-পরিবারে একটি হিন্দু পুত্রবধূ আনতে পারলে 
তিনি সুখী হতেন, তার পুত্রও সুখী হতো । হিন্দুপরিবারের নিয়ম- 
কানুন তার কন্যা! কতদূর মেনে চলতে পারবেন সে বিষয়েও তার মনে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে । সুতরাং প্রস্তাবিত এই বিবাহ কতদূর সার্থক 
ও ম্বখকর হবে সে বিষয়ে চিস্তা করারও আছে। 

শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন তার ভাবী-পত়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক 
করলেন যে, তিনি এখন স্বদেশে কিরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করবেন। 
তারপর অর্থের সঙ্গতি হলে হয় তিনি কেম্তিজে এসে বিবাহকার্য 
সমাধা করবেন, নতুবা মিস নেলী গ্রে কলকাতায় আসবেন এবং 
তখন দু'জনের বিয়ে সম্পন্ন হবে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পুর্বে 
যতীন্দ্রমোহন মিস গ্রে-কে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার প্রতিশ্রতি দিয়ে 
এসেছিলেন ; অনুরূপ প্রতিশ্রুতি মিস গ্রে-ও তাকে দিয়েছিলেন । 

মিস গ্রে'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্র। করলেন 
যতীন্দ্রমোহন । কিন্তু পোর্ট সৈয়দ পর্বস্ত এসে তার মন সহসা অস্থির 
হয়ে উঠল । সমস্ত পথট1 তান বিয়ের ব্যাপারট]। নিয়ে চিন্তা করে 
কাটিয়েছেন। এই চিন্তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তার আশঙ্কা হলো 
মিস নেলীকে জীবনসঙ্গিনী না করে যদি তিনি দেশে ফিরে আসেন 
তাহলে ভবিষ্বাতে তাদের মধ্যে এই বিয়ে হওয়ার অন্তাবনা স্থদূর- 
পরাহত হবে। মিসেন গ্রের মনোভাব এই ব্যাপারে যে সম্পূর্ণ 
অনুকুল নয়, সেটাও যতীন্দ্রমোহন যে অনুমান করতে পারেন নি 
তানয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, যদি এই ইংরেজ কুমারীর 
পাণিগ্রহণ করতে হয়, তবে সেই কাজটা এখনি করাই সঙ্গত। তাকে 
বিয়ে করেই তিনি দেশে ফিরবেন । 


৪৪ . দ্রেশপ্রিয় ষতীন্ত্রমোহন 


পোর্ট সৈয়দ থেকেই তিনি সোজ। কেম্বি' জে ফিরে এলেন। এসেই 
গ্রেনদম্পতির বাড়িতে গিয়ে মিস নেলীকে বললেন, "০1116, 
10056 10217 ০০ 100%701 2০৮০. কথাট। তিনি মিসেস 
গ্েকেও জানালেন। কুমারী গ্রে পুলকিত হলেন, কিন্তু আশঙ্কিত 
হলেন মিসেস গ্রে । তখন তিনি তীর মেয়েকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন 
. যে, যদি তাঁদের নিষেধ সত্বেও সে এই ভারতীয় যুবককে স্বামিত্বে বরণ 
করে তাহলে তাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হাতে হবে। নেলী 
তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, ধনীর ছুলালী। একদিকে পৈড়ক 
সম্পত্তি, অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন--এই ছুটির মধ্যে কুমারী গর 
দ্বিতীয়টিকেই নিদ্ধিধায় বেছে নিলেন । এর দ্বারা সেই ইংরেজ কুমারী 
নিঃসন্দেহে তার যথার্থ প্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন । যুবক যতীন্দ্ব- 
মোহনও তার প্রেমের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন অমন উদ্‌ত্রান্তের 
মতো! মাঝপথ থেকে ফিরে এনে । আমরা কনা করতে পীরি, মিস 
গ্রে-কে তিনি যখন বোঝালেন যে, তাদের বিয়েটা যদ এখনি সম্পন্ন 
না হয় তাহলে ভবিষ্যাতে এই বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কোনই আশা নেই, 
তখন নেলীর কুমারী-মন বিচলিত ন! হয়ে পারে নি। তারপর সব 
শেষে যতীন্দ্রুমাহন তার হাত ছুটি ধরে বললেন_-470 0715 14 
1য় 1 10255 00206 0801 [1012 0016৮ 591580. 0991 
1007111925 101151 102 50101717150 170৬7 01172 21- 

বার বার সেই একই কথা 2০৬ 01 165--এখন না হলে 
এ বিয়ে আর কোনোদিনই হতে পারবে না। য্তীন্দ্রমোহনের এই 
অকপট ভালোবাসা কুমারী গ্রে'র মনকে যারপরনাই বিচলিত করল । 
ছোট্ট একটি কথায় সম্মতি জানিয়ে তিনি তার ভাবী স্বামীকে 
বললেন--565, ৮2 70050 256 001591525 10191771520 1021016 
৮0৪ 5911 601 [170191. এই কথা শুনে বতীন্দ্রমোহনের বুক থেকে 
যেন ভারী পাথরের একটি বোঝা নেমে গেল । মিস নেলী গ্রে সম্মত 
হলেন। এজন্য তাকে ঘদ্দি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয় 


দেশগ্রিয় যতীন্্রমোহন ৪১. 


তাতেও তিনি পিছপ! হবেন না--এই ভারতীয় যুবককেই তিনি 
স্বামিত্বে বরণ করবেন। কন্যার দৃঢ়তাঁয় মিসেস গ্রে বিশ্মিত না হয়ে 
পারলেন না । শেষ পর্যস্ত তিনিও সম্মতি দিলেন। সম্মতি দিলেন 
সত্য, কিন্তু বললেন যে, প্রকাশ্টভাবে এ বিয়ে সম্পন্ন হতে পারবে না 
সামাজিক কারণে । নানা বাধা-বিদ্ব ঘটতে পারে । তখন ছু'জনে-_ 
যতীন্দ্রমোহন ও কুমারী গ্রে-একসঙ্গে কেন্বিজ থেকে অন্তত্র চলে 
গিয়ে গোপনে পরিশয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আবার ফিরে আসেন । মিসেস 
গ্রে তখন কন্তা-জামাতাকে আশীবাদ করলেন ও বিয়ের যৌতুক 
হিসাবে মিসেস গ্রে তার মেয়েকে অনেক কিছু হুলাবান জিনিসপত্র 
প্রদান করেছিলেন। এই উপলক্ষে বাড়িতে তিনি একটি ভোজসভারও 
আয়োজন করেছিলেন । সেই ভোজপভান তাদের অনেক আতীয়- 
স্বজন ও বন্ধুব'গ্কব নিমন্থিত হয়েছিলেন । ভীবা সকলেই নব-দম্পতকে 
আশীবাঁদ করেছিলেন । সামাজিকভাবে বিট! অনুমোদিত হলো 
কেখে যতীন্দ্রসোহন স্বভাব 5ই আনন্দুবাধ করলেন এবং নব-পরিমীতা। 
স্ীকে সঙ্গে নিয়ে ভিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। মিসেস গ্রে 
সজল নয়নে তাদের একমাত্র কন্তাকে বিদায় জানালেন । 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন বারিস্টার বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্র। 
প্রদীপ্ত যৌবনের সতেজ মুতি যতীন্দ্রমোহনকে দীর্ঘকাল বাদে সন্বর্শন 
ককে তার আতীয়-স্বজন সবাই শ্বেমন পুলকিত হলেন, বন্ধুবান্ধবগণণ্ড 
হালেন তেমনি আনন্দিত। এ আনন্দের দুটি কারণ ছিল। প্রথম, 
তিনি ফিরেছেন কৃতবিষ্ভ হয়ে; দ্বিতীষ, একটি সস্থ্ান্ত ইংবেজ 
পরিবারের কন্যার শাণিগ্রহণ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরেছেন! 
বল। বাহুল্য, কেস্বিজ থেকেই যতীন্দ্রমোহন একটি পত্রে তার 
পিতাকে এই বিয়ের সংবাদ জানিয়েছিলেন । যতীন্দ্রমোহনের চরিত্রে 
কপটতা বলে কিছু ছিল না । এক সহজ, সরল ও উদার প্রকৃতির 
মানুষ ছিগদেন তিনি । কি কর্মজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে এবং 
কি রাজনৈতিক জীবনে এই মামুষটি কখনো কপটতার আশ্রয় শ্রহণ 


৪২ দ্বেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


করেন নি। তাঁর এই চারিত্রিক বেশিষ্ট্যই উত্তরকালে তাকে দর্বজন- 
প্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল । 

যতীন্দ্রমোহন সন্ত্রীক স্বদেশে ফিরবার কিছুকাল পরে যাত্রামোহন 
মিসেস গ্রেকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তার মর্মার্থ এই ছিল £ 
'ভ্রীমতী নেলীকে পুত্রবধূরূপে লাভ করে আমি যারপরনাই আনন্দ 
লাভ করেছি । আমার আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত হিন্দ্-পরিবারের মধ্যে 
তিনি নিজেকে মানিয়ে চলতে পারবেন না। কিন্তু এখন দেখছি 
আমার সেই আশঙ্কা একেবারেই অমূলক । আপনার কন্তা, আমি 
জানাতে গব বোধ করছি, ইংরেজের মেয়ে হয়েও এই অন্লকালের 
মধ্যেই নিজেকে হিন্দুবধূর আদর্শে গড়ে তুলেছেন এবং আমাদের 
পরিবারের সকলেই তার আচরণে ও বাবহারে সুধী হয়েছেন । আমি 
তার চেয়ে ভালো পুত্রবধূ কখনো আশা! করি নি? 


যতীন্দ্রমোহন যখন নিলাতে ব্যারিস্টারি পড়ছিলেন, তখন তার 
স্বদেশে ইতিহাস-প্রদিদ্ধ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ঘটেছিল । তখনকার 
ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী অনেক ভারতীয় ছাত্র--বিশেষ করে বাংলাদেশের 
ছাত্রগণ-_সংবাদপত্রে এই আন্দোলনের বিবরণ পাঠ করতেন । আমরা 
অনুমান 'করতে পারি যে, ষুবক যতীন্দ্রমোহনও সেই আন্দোলনের 
ংবাদ পাঠ করে দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন । ভবিস্কাতে 
গান্ধী-যুগের রাজনীতিতে যিনি সক্রিয় ভূমিকা! গ্রহণ করবেন তার 
পক্ষে এটা স্বাভাবিক ছিল । ভারতবর্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস- 
অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল, তার বেদী রচনা করেছিল উনিশ-শে! 
পাঁচের সেই বঙ্গ-ভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন । এটা এঁতিহাসিক সত্য 
এখানে তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেই আন্দোলনের একটু সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ উল্লেখ কর! দরকার । কারণ ব্যক্তিবিশেষের জীবনকে কোনো- 
দিনই সমকালীন ইতিহাঁম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। 
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ইতিহাসের গতিপথেই তো। এইসব জীবনের সার্থক বিকাশ পরিলক্ষিত 
হয়ে থাকে । জীবন ও ইতিহাস একব্ুত্রে বিধৃত। কারো জীবনের 
তাৎপর্য বুঝতে হলে সেই জীবনের চালচিত্রটা আমাদের দৃষ্টির সামনে 
রাখতেই হয়। 

১৯০৫। 

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একটি চিরম্মরণীয় বংসর 
লর্ড কার্জন তখন বড়লাট। যেমন ছিল তার আমীরি মেজাজ, তেমনি 
উদ্ধত-প্রকৃতির রাজপুরুষ ছিলেন তিনি । কার্জনী শাসন-নীতি অবশ্য 
ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ করে বাঙালীর পক্ষে, শাপে বর হয়েছিল । 
এক মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে লর্ড ন্যাথানিয়েল কার্জন 
তাঁর কার্ধভার গ্রহণ করে এদেশে এসেছিলেন । ১৯০৩ সালের 
ডিসেম্বরে কলকাতা গেজেটে বাংলাদেশকে-_-তখনকার বাংলাদেশ 
বলতে বুঝতে হবে একটি বিরাট ভূখণ্ড-বিহা'র, উ্ভিষ্যা ও সমগ্র বঙ্গ 
--শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা হবে এই অজুহাতে দ্বিধাবিভক্ত করবার 
প্রস্তাব প্রকাশিত হয় । লর্ড কার্জন বিলাতে পার্লামেন্টে অনুমোদনের 
জন্য এই প্রস্তাবটি পাঠিয়েছিলেন । আসল কথা কিন্তু তা ছিল না! 
এদেশে পদার্পণ করেই ক্র্জন বাঙালীর উগ্র দেশপ্রেমের পরিচয় 
পেয়ে ভাকে সঙ্কুচিত করার মতলব নিয়ে বঙ্গ-ভঙ্ষের পরিকল্পনাটি 
রচন1 করেছিলেন । 

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চারদিকে বিক্ষোভ দেখা দিল । বিক্ষোভ থেকে 
প্রতিবাদ। বাংলার নেতৃবৃন্দ হাঁজার-হাজার গণ্যমান্য লোকের 
স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্র পাঠালেন বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে। 
এই স্মারকপত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রণ'থও স্বাক্ষর করেছিলেন । আর 
এর মুসাবিদা রচনা করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু স্থুরেন্ত্রনাথ, ধার নেতৃত্বে 
পরিচালিত হয়েছিল সেই স্বদেশী আন্দোলন । আটমাস পরে বিলাত 
থেকে সংবাদ গলো- পার্লামেন্ট কার্জনের বঙ্গ-তঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন 
করেছেন। এই সময়ে কার্জন বলেছিলেন ; 57736 810005 ০0: 
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1321869] 15 ৪ 3561৩0 £৪০6. এরই প্রত্যুত্তর শোনা গিয়েছিল 
টাউন হলের এক মহতী জনসভায় সুরেন্্রনাথের বজ্কণ্ঠে £ এ 1 
1092001০ 0০ 99616 8০6, এই সভ। হয়েছিল ১৯০৫ সালের 
৭ই আগস্ট তারিখে । সুরেন্দ্রনাথ মুখে যা বলেছিলেন, কাজেও তিনি 
তাই করেছিলেন । বাঙালী যা সঙ্কল্প করেছিল তা চরিতার্থ হয়েছিল 
দীর্ঘ পাচ বৎসরকালবাগী আন্দোলনের ফলে। যতীন্দ্রমোহন যখন 
ব্যারিস্টার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেদ তখন সেই আন্দোলন শেষ 
পধায়ে এসে পৌছেছিল, আর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি যখন 
কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন তখন তিনি সেই আন্দোলনের প্রথম 
পধায় লক্ষা কর থাকবেন। 

টান তলে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম 
হয়েছিল । এই সভাতেই সবীকআ্ক জ্াগরণকে প্রতাক্ষ করা গিয়েছিল। 
এই সভায় বাঙালী এই শপথ গ্রহণ করেছিঙ্গ £ “যদি বঙী-ভঙ্গ প্রস্তাব 
আইনে পরিণত হয়, ভাহলে বাঙাল" বিলাতি বস্ত্র, বিলাতি দ্রব্য বর্জন 
করবে 1” লক্ষকণ্ঠে সেদি। উচ্চারিত হয়েছিল এই শপথ ! এই স্মরনীয় 
শপথের কাঁবারূপ রচনা করেছিলেন সেদিনের চারণ-কবি ববীন্দনাথ 


পিন 


এইভাবে £ 
বাংলার মাটি, বাংলার জল 
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান! 
বাংলার ঘর, বাংলার হাট 
বাংলার বন, বাংলার মাঠ 
পুর্ণ হউক, পুর্ণ হউক, পুর্ণ হউক হে ভগবান । 
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা! 


বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান । 
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বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন 
বাঁডালীর ঘরে যত ভাইবোন 
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান । 


প্রসঙ্গত উল্লেখ কব যেতে পাবে যে, কালচক্রেব বিবর্তনে এব, 
ইঙিতাসেব অমোঘ বিধানে এই ঘটনাব ম্ুুদীর্ঘকাল পবে ববীক্রনাথেব 
এই উদ্দীপনামধী সঙ্গী 5 নতুন বাণলাদেশেব (১৯৪৭-এর ১৫ই আগন্টেব 
পব যাব নাম হয়েছিল পুব-শাকিস্তান ) মুক্তিস গ্রামে অঠু তপুব প্রেরণা 
ভ্রথিষেছিল ও€পাব বাংলায় আজ আমবা যেনন স্ৃর্যোদয প্রত্যক্ষ 
কবলাস প্রধানত ববীদ্দ্রনাথের গান, বনীন্দ্রনাথেব ভাষাই তাকে সার্থক 
কবে তুলেছে । কান প্রকৃতপক্ষে ভাষা 'আন্দৌলনই শুচন। কবে 
দিযছিহ। বাংলাদেশের মুঝ্থিপিগ্রাম -যাব পবিণতি বর্তমানকালেব 
আক্র্জাতিক ইতিহাসে আলোচনাপ বিষয় হয়ে উঠেছে ১৯৭ 
সালে বাংলাদেশে যে মক্তিস, গ্রাম ঘটল ১৯০৫ সালেন সেই বজ ৬ 
আন্দোলনের মধোই কি তাব বীজট। ছিল না” ইতিহাসের কার্ষ- 
ক'বণ প্রক্রব। তুক্চেষি এব ভাব গতিপাথে যেসব বিচিত্র ঘটনা একটিব 
পদ একটি কবে ঘটে য় তাব তাংপয অন্বধাবন কণ্লেই আমরা 
বুঝতে পাবি যে, মতী * ঘটনাব মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ ঘটনাব সম্ভাবন। 
এব, তাই-ই একদিন আম্মগ্রাকাশ কবে বঙমানেক মধো। স্বাধীন 
বাংলাদেশেব অভ্যুদয়কে, ইতিহাসেব দৃষ্টিতে আমকা সেই স্মরণীয় 
স্বদেশী আন্দোলনের শেষ অধ্যায় বলেই অভিহিত করতে পাবি। 

১৯০৫-এব ১লা দসপ্টম্বব সিমল। শৈশশিখব থেকে গভনমেন্ট 
সবকাঁবীভাবে ঘোষণা কবলেন বঙ্গ-।€তাগ। এক বাংলা-_পূর্ববাংল। 
আর পশ্চিমবাংল। হয়ে মানচিত্রে ফুটে উঠল; এক বাঙালী কাঁঞজজনের 
কলমে এক খোচায় ুইভাগে আলাদ। হয়ে গেল। বঙ্গ-ভঙ্গ এখন 
আইনত বাঁঞ$ বপ পরিগ্রহ কবল। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান কিন্ত 
এই স্বৈরাচারী বিধান মেনে নিল না। এরই বিরুদ্ধে শুক হলো তীব্র 
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এবং ব্যাপক আন্দোলন । পাঁচ বংসরকালব্যাপী সেই আন্দোলনের 
বিস্তারিত ইতিহাস আমি ইতিপূর্বে অন্তত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করেছি ।* 

এই আন্দোলন মুখ্যত রাষ্ট্রগুর সুরেন্্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত 
হয়েছিল এবং এতে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আনন্দমোহন বস্তু, আনন্দ 
রায়, অস্থিক1 মজুমদার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন 
দাশ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । আর সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, 
রজনীকান্ত ও কামিনীকুমার প্রমুখ বাংলার কবিদের কণ্ঠে দীপক 
রাগিণীতে রচিত হয়েছিল অপূর্ব মাতৃবন্দনা। স্বদেশী আন্দোলনের 
সময় জাগরণের যে শঙ্খধ্বনি শোনা! গিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি 
উঠেছিল মহারাষ্ট্রে পাপ্তাবে, মাদ্রাজে_-ভারতের প্রায় সকল 
প্রদেশে । সেই পুববঙ্গে ফুলারী শাসনের স্বৈরাচার, সেঁই বরিশালে 
রক্তপাত, সেই ছু'কুলপ্লাবী প্রাণবন্া, সেই লক্ষকোঁটি বাভালীর কণ্ে 
মেঘমন্দ্রে উচ্চারিত নিবিদ্ধ “বন্দেমাতরম্* ধ্বনি,-সেই বিক্ষুব্ধ 
বাঙালীর চিত্তথিত আবেগ ও উন্মাদনার ঝড়, সেই খরবেগে প্রবাহিত 
জাতীয় জীবনস্রোত-- প্রবাসে তরুণ যতীন্দরমোহনের চেতনায় যে 
অনেকখানি উত্তাপ সঞ্কারিত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয় । 


* লেখকের “নিবেদিতা”, পাষ্টরগুরু স্থরেন্্রনাথ” 'দেশবন্ধু ও বুগমানব 
শ্রীঅরবিন্ন--এই চারটি পুস্তকে স্বদ্দেশী আন্দোলনের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । 


॥ পাঁচ ॥ 


১৯১০ | 

যতীন্দ্রমোহন আইন-ব্যবসায় আরম্ত করলেন কলকাতা 
হাইকোর্টে । 

নবাগত একজন ব্যারিস্টারের পক্ষে সহসা প্র্যাকটিস জমানো 
কঠিন। দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্রন দাশের জীবনটাই এর একটা 
বড়ো দৃষ্টান্ত ছিল। তাঁর জীবনে আমর! দেখেছি যে, ১৮৯৩ সালে 
যখন তিনি হাইকোর্টে যোগদান. করেন তখন থেকে দীর্ঘ বারোটি বছর 
ধরে চিত্তরঞ্রনকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল । কারণ একজন 
জুনিয়রের পক্ষে অল্প দিনের মধ্যে পসার জমানো সত্যিই এক স্ুকঠিন 
ব্যাপার। তাই আমর! দেখতে পাই যে, পঁচিশ বছর বয়সে 'বারে' 
যোগদান করে যতীন্্রমোহনকে বেশ কিছুদিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। 
হাইকোর্টে তখন মধাণহ দীপ্তি 'নয়ে বিরাজ করছিলেন ব্যারিস্টার 
চিত্তরগ্তন দাশ, যিনি সেই সময়ে কয়েকটি রাজনৈতিক মামলা বিশেষ 
করে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলায় (এই মামলার 
প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, পরবতীকালের বিশ্ববি শ্রুত 
খাষি প্্রীঅরবিন্দ) আসামীপক্ষের কে।নুলি হিসাবে বিপুল খাতি অর্জন 
করেছিলেন । প্রতিভা থাকলেও আইন-ব্যবসায়ে সহসা সাফল্যলাভ 
করা সকলের ভ'গ্যে ঘটে না। যতীন্দ্রমোহনের ভাগ্যেও ঘটে নি। 
যদ্দিও তাঁর . (তা যাত্রামোহন একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন, 
তথাপি একজন জুনিয়র হিসাবে যতীন্দ্রমোহনকে বেশ কিছুকাল 
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ব্রীফলেস ব্যারিস্টারের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল । বছর তিনেক 
পরে রিপন ল কলেজে (রাষ্ট্রগ্ুর স্বরেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাত। : 
রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক বছর পরে এর আইন-ক্লাস 
খোল। হয়) যতীন্রমোহন অধ্যাপনাঁর চাকরি নিলেন। স্থরেন্্রনাথের 
কলেজে অধ্যাপকদের, বিশেষ করে নবাঁগত অধ্যাপকদের বেতন খুবই 
সাঁমান্ত ছিল। তাই দেখা গেল যে, চাকরি গ্রহণ করা সত্বেও, 
যতীন্দ্রমোহনের অত্যন্ত অর্থাভাব ঘটতে লাগল । 

এর কারণ ছিল । প্রথমত, সপরিবারে কলকাতায় বাস করা, 
দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যে তিনি তিনটি পুত্রসন্তানের জনক হয়েছেন ( দ্বিতীয় 
পুত্রটি অবশ্ঠ শৈশবেই মারা যায়): তৃতীয়ত, যাত্রামোহন তখন 
একদিকে খণভারে জর্জরিত, অন্যদিকে পত্বীর মুতার জন্য শোকসন্তপ্ত, 
তাই তার পক্ষে যতীক্মমোহনকে এই সময়ে নিয়মিতভাবে অর্থসাহাঘ্য 
কর! তার পক্ষে সম্ভব ছিল না'। তাছাড়!, তখনে! বিলাতে তর ছুটি 
ছেলে পড়ছে । ব্যারিস্টার যভীন্দ্রমেহিনের জন্য ইতিহাস-বিধাত কিন্ত 
আগে থেকেই ক্ষেত্র ঠিক করে রেখেছিলেন । ফৌবনকালেই দেশ- 
জননীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই যে তিনি নিজেকে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সপে দিয়েছিপেন ভা ছিল পরিপুর্ণ সমর্পণ- একান্তিক 
আত্মনিবেদন | 

আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু তয় 
যতীক্্রমোহনের গৌরবময় রাঁজনৈতিক জীবন। তারই সুচনা দেখ! 
গেল ১৯১১ সালে ফরিদপুর প্রাদেশিক সন্মিলনীতে ৷ যতীন্দ্রমোহন 
এই সন্মিলনীতে চট্টগ্রামের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন। 
১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতে এসে দিল্লীর দরবারে সম্রাট 
পঞ্চম জর্জ বঙ্গ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা! করলেন । কানের 
পরিকল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেল, এক বাংলা ভেঙে ছু'টুকরো! করা আর 
হলে। না । রাজকীয় ঘোষণার ফলে সেই উদ্ভট ব্যবস্থা বাতিল হয়ে 
যায়। তবে ভারতের রাজধানীকে কলকাত। থেকে সরিয়ে দিল্লী 


দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন ৪৯, 


নিয়ে যাওয়া হয়। ছঃখের বিষয়, বাংলার নেতারা সেদিন আর এর 
কোনো প্রতিবাদ করেননি । প্রতিবাদ করেছিলেন একটি মাত্র মানুষ 
_তিনি বাংলার পুরুবসিংহ স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । তিনিই 
কলকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়কে নবরূপে গঠন করে কলকাতাকে ভারতের 
[17661150601 0201691 করে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার 
জীবিতকালেই সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল । কিন্তু সে-কথা থাক । 
বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের শেষের বছরে ফরিদপুরে প্রাদেশিক 
সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল, এই জেলার অবিসম্বাদী জননায়ক 
ছিলেন অশ্থিকাচরণ মজুমদার (ইনি একবার কংশ্রেসের সভাপতির 
পদও অলক্কুত করেছিলেন )। তিনি ত্বদেশী আন্দোলনে স্থরেক্নাথের 
মতোই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তার কথা, ছঃখের 
বিষয়, কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে খুব বেশি নেই। স্রেন্দ্রনাথ 
অবশ্য তার আত্মজীবনীতে (এ নেশন ইন মেকিং) এর বিষয়ে 
যথেষ্ট উল্লেখ করেছেন। এই সন্মেলনীতেই যতীন্্রমোহনের 
রাজনীতিতে “হাতে-খড়ি”। চট্টগ্রামের প্রতিনিধিরপে তনি এই 
সম্মেলনীতে যোগদান করেছিলেন এবং চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের নির্দেশ 
অনুসারে পরবর্তী প্রাহে শক সম্মেলন চট্টগ্রামে আহ্বান করেছিলেন ! 
বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার পর চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের যে 
অধিবেশন বসেছিল সেটি ছিল খুব* গুরুত্বপূর্ণ । কারণ দীর্ঘ ছয় বৎসর 
কাল পরে বিচ্ছিন্ন বঙ্গের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত বাংলার প্রতিনিধি- 
রূপে চট্টগ্রামে এই প্রথম সমবেত হবেন_ এজন্য সেদিন বাঙালী 
জাতির মধো বিশেষ আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল । যাত্রামোহনের 
চট্টগ্রাম.-তিনিই তখন ছিলেন এখানকার বয়োরৃদ্ধ জননায়ক | 
দুঃখের বিষয়, এই বাত্রামোহনের কথা, কেন জানি না, স্ুুরেন্দ্রনাথ 
তার আত্মজীবনীতে আদৌ উল্লেখ করেন নি। . 
ব্যারিস্ট'' আব্দুল রম্থুল ত্রিপুরার জননেতা রম্থুল সাহেব 
চট্টগ্রাম প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতি নিবাচিত হয়েছিলেন, আর 
৪ 
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যাত্রামোহনবাবু হয়েছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে ৫, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯০৬ 
সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে যখন প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন 
হয় এবং যে অধিবেশন শেষ পর্যস্ত সরকারী স্বৈরাচারের জন্য পণ্ড হয়ে 
গিয়েছিল, তখন সেই অধিবেশনের সভাপতি এই রসুল সাহেবই 
নিবাচিত হয়েছিলেন। সেই স্মরণীয় বরিশাল কনফারেন্সে বাংলার 
নেতৃবৃন্দ ( এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ) যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমন 
চট্টগ্রাম কনফারেন্দেও বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মহারথিগণের অনেকেই 
সমবেত হলেন । বরিশাল কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান 
ছিলেন স্বনামধন্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত । 

চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হবে _-এই সংবাদ যখন 
প্রচারিত হলো! তখন স্থানীয় ছাত্রসমাঁজ ও যুবক-সন্প্রদায়ের মধ্যে সে 
কী উৎসাহ-উদ্দীপনা। সেকালে প্রাদেশিক সম্মেলন গুলির *বিশের 
গুরুত্ব ছিল এবং এখানে গৃহীত কোনো কোনো প্রস্তাব তখন সব- 
ভারতীয় রাজনীতিতে আলোচিত হতো । অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হয়, সমাগত অতিথিবর্গের আদর-যত্ধের যাতে কোনো ত্রুটি 
ন। নয়, যাত্রামোহনের নির্দেশে অভ্ার্থনা কমিটির সভ্যগণ সেই বিষয়ে 
যথেষ্ট সচেতন হলেন। বাঙালি জাতির বরেণ্য নেতাদের যথাযথ 
অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য বিরাট প্রয়োজন চলতে 
লাগল। পুত্র বতীন্দ্রমোহনকে ন্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতৃতখ গ্রহণের 
দায়িত্ব দিলেন যাত্রীমোহন অভর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে। 
এছাড়া সভামগ্ডপ নির্মাণ, ডেলিগেটদের বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতির 
দায়িত্বও নিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন । সমসাময়িক বিবরণ থেকে 
জানা যায় যে, অধিবেশন বসবার একমাস আগে থেকেই সমগ্র 
চট্টগ্রাম শহর কর্মমুখর হয়ে উঠেছিল এবং অধিবাসীদের মধ্যে দেখ। 
গিয়েছিল একটা অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য । বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল হয়েছে, 
যেন বাঙালির একটা কতবড়ে। রাজনৈতিক জয়লাভ ঘটেছে ছয় 
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বসর ধরে আন্দোলন করার পর। এটাই ছিল প্রাণচাঞ্চল্যের 
একমাত্র কারণ । ূ 

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণন। থেকে এই টট্টুস্্রীম কনফারেন্সের কিছু 
বিবরণ এখানে উৎকলিত হলে। £ “নির্বাচিত সভাপতি মিঃ এ. রসুল 
অধিবেশনের একদিন পূর্বে উট্টগ্রামে উপনীত হইলেন । যথোচিত- 
ভাবে তাহার অভ্যর্থনা করা হইল । তিনি যাত্রামোহনবাবুর বাটীতে 
বাস করিতে লাগিলেন। তৎপর দিন বাঙালি জাতির নেতা 
স্বরেন্্রনাথ নেতৃবৃন্দের সহিত চট্টগ্রাম পেঁ ছিলেন । তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিবার জন্য বিরাট জনতা জমিয়া গেল। স্ুরেন্দ্রনাথ সুসজ্জিত জুড়ী 
গাঁড়িতে উপবিষ্ট হইলেন। পুষ্পমাল্যে তাহার দেহ আবৃত হইয়া 
গেল । উত্তেজিত যুবক-সম্প্রদায় অশ্বদ্ধয়কে মুক্ত করিয়া দিল। তৎপর 
সন্দেমীতরম্‌ ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া তাহারা দেশনেতার 
গাড়ি টানিতে আরম্ত করিল। বিরাট শোভাযাত্রা নগরের প্রধান 
প্রধান পথগ্জলি অতিভ্রম করিয়া প্রতিনিধিগণের আবাস স্থলে 
উপনীত হইল । মহাসমারোহে অধিবেশন আরম্ত হইল !” 

বলাবাহুল্য, চট্টগ্রাম কনফারেন্স যুবক বতীন্দ্রমোহনেব হৃদয়ে 
গভীর রেখাঙ্কন করে দিয়েছিল । আরে! একজনের হৃদয়ে তা করে 
'দয়েছিল । তিনি তার সহধমিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা । উত্তরকালে 
'তনি তার স্বামীর দৃষ্টান্ত অন্থুসরণ করে, বিলাসের আকধণ বর্জন করে, 
স্বামীর আদশে ও প্রেরণায় কিভাবে অন্ধ প্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন এবং 
ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রামে কারাবরণ পর্যন্ত করেছিলেন, সে কাহিনী 
আজ আমর বিস্মৃত হয়েছি বললেই হয়। এমন কি যতীন্দ্রমোহনের 
অকালমৃত্যুর পরেও কংগ্রেসের সঙ্গে তার যোগস্থত্র বিচ্ছিন্ন হয় নি। 
শ্রীমতী নেলী সেনগ্রপ্তা নিঃন্দেহে তার দেশপ্রেমিক আ্বামীর যোগ্য 
সহধঞ্সিণী। | 

চট্টগ্রাম সনফারেন্সের পর যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় ফিরে এসে 
আইন-ব্যবসায়ের কাজে যোগদান করলেন। ছু'বছর পরে যুরোপে 
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মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে! । স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই ভারতবধষের 
রাজনৈতিক পরিবেশ সরকারের চক্ষে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল এবং 
সেই কারণেই ভারত-রক্ষা আইন প্রবত্তিত হয়। এই আইনের বলে 
বহু বাঙালি যুবক রাজবন্দীরূপে নানাস্থানে অস্তরীণ হতে লাঁগলেন। 
প্রায় ছু-তিনশো বাঙালি যুবককে ভারত-রক্ষা আইনে আটক করা 
হয়েছিল । এই সময়ে (১৯১৪ ) চট্টগ্রামের অন্তর্গত কুতুবদিয়া দ্বীপ 
একটি বৃহৎ বন্দী-নিবাসে পরিণত হয়েছিল । সতেরোজন রাজবন্দীকে 
অস্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল সর্পসঙ্কুল কুতুবদিয়। গ্রামে | গ্রামটি 
বঙ্গোপসাগরের নিকট অবস্থিত । সমুর্দোপকুলে শ্রেণীবদ্ধভাঁবে বন.. 
ভবন নিষ্লিত হয়েছিল । স্থানীয় পুলিশ থানার কর্মচারীদের উপর 
এই বন্দীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, কিন্তু তাদের কোনোরূপ 
অভাব-অভিযোগ দূর করবার ক্ষমতা থানার কর্মচারীদের ছিল না। 

নানা অসুবিধার মধোই রাজবন্দিগণ এখানে বাস করছিলেন । 
সদরে পুলিশ কর্ঠার কাছে বার বার আবেদন-নিবেদন করেও যখন 
কোনো প্রতিকার তীরা পেলেন না এবং তাদের অভাব-অস্ুবিধা যখন 
অসঙ্য হয়ে উঠল, তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামে যাত্রা শুর করেন । 
উদ্দেশ্ত--_জেল) মাজিস্রেটের কাছে তাদের অভাব-অভিযোগ সরাসরি 
জানাঁবেন। কিন্ধু বন্দরে অবতরণ করবার আগেই তদের গ্রেপ্তার 
করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্যরীণ-বিধি-লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা 
হয়। এই হলে! ইতিহাস-প্রমিদ্ধ কুতুবদিয়া রাজবন্দী মানলার পট- 
ভূমিকা । রাঁজবন্দীরা আহ্বান পাঠালেন চিত্তরগ্রন দাশের কাছে 
তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য ! পে-আহ্বানে সাড়া দিলেন চিত্তরঞ্জন । 
এলেন তিনি চট্টগ্রামে ; একা নয়, সঙ্গে নিয়ে এলেন যতীক্রমোহনকে । 
এই মামলায় যতীন্দ্রমোহন ভার জুনিয়র ছিলেন। চিত্তরঞ্জন শুধু ষে 
বিনা পারিশ্রমিকে রাজবন্দীদের পক্ষ সমর্থন করলেন তা নয়, তিনি 
নিজ অর্থবায়ে নানাভাবে তাদের সাহায্যও করলেন। এট? চাক্ষুষ 
করলেন যতীন্দ্রমোহন, বুঝলেন চিত্তরঞ্নের মহত্ব কোথায় । 
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কুতুবদিয়া! মাঁমল! উপলক্ষে এসে চিত্তরঞ্জন প্রায় একপক্ষ কাল 
চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন এবং যতীন্দ্রমোহনের সনির্ন্ধ অনুরোধে 
এ কয়দিন তিনি যাএামোহনের ভবনেই অবস্থান করেছিলেন । 
চিন্তরগ্রন চট্রগ্রামে এসেছেন, তাই স্থানীয অপ্বিবাসিগণ তার ন্ুযোগ 
গ্রহণ করতে উৎস্থক হলেন এবং তার! তার কাছে বাংলার রাজনৈতিক 
অবস্থা শুনবার জন্য ব্যগ্র হলেন। এর একটা কারণ ছিল। তখন 
দশের মধ্যে সবত্র একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবস্থ1 বিষ্মান 
ছিল: তাই তো চট্টগ্রামবাসী তার কাছে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থ। 
গানধার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন । সেই বাগ্রতার পরিণতি ছিল চট্টগ্রামে 
একটি মহতী জনসভা! সভামঞ্চে টার পার্খে উপবিষ্ট ছিলেন 
হতীন্দ্রমোহন । সেই সভায় চিত্তরপ্রন ভাষণ তো! দিলেনই, কিন্তু তার 
চয়েও বড়ো একটা কাজ তিনি করলেন। তরুণ যতীন্দ্রমৌহনকে 
তিনি সকলের কাছে তুলে ধরেছিলেন সেদিন । তখনো! পর্যন্ত যতীন্দ্র- 
মোহন চট্টগ্রামে খুব বেশি শ্রপরিচিত ছিলেন না । চিত্তরঞ্জন ব্বয়ং 
মই জনসভায় যতীন্দ্রমোহনের গুণাবলী বর্ণনা করে তার ভাবী 
প্রতিষ্ঠার চন! করে দিয়েছিলেন --নিজের হাতেই তিনি যেন সেদিন 
সই তরুণেব রাজনৈতিক অভিষেক ক্রিয়াট! সম্পন্ন করে এসেছিলেন 
চট্টগ্রামে । চিন্তরঞ্জনের এই ম্হত্দে কথা৷ যতীন্দ্রমোহন কোনোদিন 
বস্মৃত হন নি । 

যতীক্ষমোহনের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সহজাত ছিল বললেই 
চয়। তিনি যেন এই ভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ও টৈতৃক 
*ন্রাধিকারন্ৃত্রেগ সেই ভাবটা অনন্কখানি পেয়ে থাকবেন । আর 
পকলের উপর তাঁর কর্মজীবনের সুচনাতেই ছিল বঙ্গ-ভঙ্গজনিত 
আন্দোলনের উত্তপ্ত পরিবেশ । ব্যারিস্টাব হয়ে তিনি যখন এদেশে 
ফিরলেন তখন তো চলেছে বজ-ভঙ্গ যুগ । সেই যুগ ও যুগজীবন ছুই-ই 
হরণ যতীন্ছ্র্খেহনকে প্রভাবিত করেছিল । জাগরণের আোত ও তার 
থেকে উৎপন্ন দেশব্যাপী একট। প্রখর রাজনৈতিক চেতনা -যতীন্দ্র- 


৫৪ দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন 


মোহনের অন্তনিহিত দেশপ্রেমকে স্বভাবতই প্রবলভাবে উদ্দদ্ধ করে 
থাকবে সেই সময়ে! নইলে সেই বয়সেই রাজনীতির প্রতি তিনি 
আকৃষ্ট হবেন কেন! আইনজীবী দেশবন্ধু আর আইনজীবী দেশ- 
প্রিয়ের মধ্যে এইখানে যেন একটা আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায় 

চট্টগ্রামের সেই জনসভায় চিত্তরঞ্জনের আশীবাদ ব্যর্থ হয় নি। 
তিনি যখন সেখানকার অধিবাণীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, যতীন 
আপনাদের দেশেরই ছেলে, কিন্তু তাকে আপনারা চেনেন না। 
আপনাদের যিনি নেতা সেই যাত্রামোহনবাবুর স্থযোগা সন্তান যতীন 
তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী | ভবিস্ততে 
সেই-ই আপনাদের নেতা হবে--নেতা হবে সে একদিন সারা বাঁংলা- 
দেশের । আমি দেখেছি তার ললাটে যেন নেতৃত্বের জয়তিলক জ্বল্‌ 
জ্বল্‌করছে। চিত্তরঞ্জনের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ষল হয় নি! জীবনের 
কোনো! ক্ষেত্রেই রাজনীতি ছাড়া যতীন্দ্রমোহনকে কল্পন। করা যায় না 
এই রাজনীতি কিন্তু পৌষাকী রাজনীতি ছিল না, এ ছিল তার গুরুর 
মতোই একেবারে বেহিসাবী রাঁজনীতি--ঘে রাজনীতি মানিষকে সম্পুর্ণ, 
ভাবে গ্রাম করে এবং তার জীবনের সুখ, মুখের চিন্তা সব কিছু একে- 
বারে ভুলিয়ে দেয়। দেশবন্ধ যেমম একদিন ঘরছাড়া কোন বিবাগীর 
বাশী শুনে সবন্ধ ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের আশায় নেমেছিলেন 
পথের ধুলায়, আমরা দেখতে পাব, দেশপ্রিয়ও তেমনি তাই করে- 
ছিলেন। ফতীব্দ্রনাথের কর্মজীবন অথবা রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ 
করবার আঁগে, প্রসঙ্গত আমরা এখানে একটু ইতিহাসের কথা 
আলোচনা করব । কারণ ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখতে 
হয়, জীবনের সঙ্গে ইতিহাসকে । এ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের জীবন- 
রহস্য উদঘাটনের অথবা তার জীবনের মর্মকথা অন্ুধাবনের অন্য 
কোনো! পন্থা নেই। কাহিনী, ঘটনা ও ইতিহাসের সমবায়েই ব্যক্তি- 
বিশেষের প্রকৃত জীবনচরিত রচন! হয়ে থাকে । 
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১৯১৭ সাল থেকেই বাংল! তথা ভারতের রাজনীতিতে দেখা 
গিয়েছিল একটা নতুন দিক্‌ পরিবর্তন, শোনা গিয়েছিল একটা নতুন 
স্থর। কংগ্রেমের জন্মের পর থেকে দার্থ দুই দশককাল পর্যস্ত 'এর 
পুরোভাঁগে যেসব নেতৃবৃন্দ তারা সকলেই ছিলেন মডারেট বা নরম- 
পন্থী । স্ুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মডারেটদের মধ্যে সর্বপ্রধান নেতা । এদের 
রাজনীতি ছিল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি, যাকে অরবিন্দ ঘোঁব, 
£0911005 0£ 096101017 2100 052 বলে অভিহিত কবেছিলেন। 
এই কথা তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস সম্পর্কে তার সেই বিখ্যাত প্রবন্ধে 
যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বোম্বাইয়ের ন্দুপ্রকাশ' 
পত্রিকায় বিগত শতাব্দীর শেব পাদে ( ১৮৯৩-৯৪ )। তিনি তখন 
সবেমাত্র সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বিলাত 
থেকে ভারতবর্ষে ফিরে বরোদ1 রাজ কলেজে অধ্যাপক পদে নিষুক্ত 
হয়েছেন। “ইন্দুপ্রকাশ” পত্রিকার সম্পাদক কেশবরাও গণেশ দেশপাণ্ডে 
কেন্তিজে অরবিন্দেরই সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে 
তিনি এই প্রবন্ধ গুলি লিখেছিলেন। প্রবন্ধ তো নয় যেন তৃর্ষধ্বনি। 
সবাই চমকে উঠেছি সেগুলি পাঠ করে! অরবিন্দের বক্তব্য ছিল 
যে, কংগ্রেসের নিবেদন-নীতিব ফলে দেশে কোনোদিনই সতাকার 
স্বাধীনতা! আসবে না। তার এই বিখ্যাত প্রবন্ধাবলীর নাম ছিল 
“বব ০৮/ 10770799101 00০ 019১ এবং অরবিন্দের এই প্রবন্ধ পাঠ 
করেই চিত্তরঞ্জন তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 

চিত্তরঞ্ন মডারেটপন্থী ছিলেন না কেংনোদিন, তিনিও কংগ্রেসের 
আবেদন-নিবেদন নীতিতে বিশ্ব.৮ করতেন না । তিনি চিরকালই 
জাতীয়তাবাদী ব! ম্তাশনালিস্ট দলের অন্বর্তী ছিলেন এবং এই দলের 
শ্টামনুন্দর উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের সঙ্গেই ছিল তার 
বিশেষ সং যাগ! অরবিন্দও ন্াাশনালিস্ট দলের অন্যতম নেতা হয়ে- 
ছিলেন যখন তিনি বরোদা রাজ কলেজের উচ্চবেতনের চাকরি ত্যাগ 
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করে সামান্ত 'বেতনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত স্তাশনাল 
কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের 
এই ত্যাগই তো তার বন্ধু চিত্তরপ্রনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে- 
ছিল। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিত্বরঞ্জন-অরবিন্দ 
একটি বিশেষ অধায়, আর সেই অধ্যায়টির তাৎপর্ধ না জানতে পাঁরলে 
বা ন। বুঝতে পারলে যতীন্দ্রমোহনের জীবনের মহিমা সম্যক উপলক্ধি 
করা যাবে না। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে 
পরিমাণ অর্থবল ও জনবল লাভ করেছিলেন, সকলেই আঁশী করে- 
ছিলেন যে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে শাসকজাতি যুদ্ধের শেষে 
ভারতবাসীর হাতে নিশ্চয়ই আরো! অধিকতর পরিমাণে রাজনৈতিক 
অধিকার দেবেন। ভারতের এই প্রত্যাশা অযৌক্তিক ছিল না; 
এমন কি যুদ্ধের শেষভাগেও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট গণতন্ব ও স্বায়ত্তশীসনের 
অনেক গালভর! কথাই ভাঁরতবাঁসীকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধান্তে 
যখন নতুন শাসন-সংস্কীব (মণৌগু-চেমসফোড রিফমস) প্রবতিত হলো! 
তখন দেখা গেল যে, শাসকজাতি বিশেষ কিছুই দেন নি। এই পট- 
ভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত হলো িভামরুল লীগ" । লোকমান্য তিলক ও 
য্যানি বেসান্ত ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা । এই নতুন রাজনৈতিক দলের 
সঙ্গে প্রথম থেকেই চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন । ইতিহাসের 
প্রয়োজনেই কংগ্রেন থেকে পুথক এই নতুন রাজনৈতিক দলটির 
প্রয়োজন হয়েছিল । 

১৯১৭ স।লের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত হলে প্রাদেশিক 
সন্মেলন। সভাপতি--চিন্তরঞ্জন দাশ । এটি একটি স্মরণীয় সম্মেলন 
ছিল; স্মরণীয় এইজন্য যে, এখান থেকেই বাংল। তথা ভারতের রাজ- 
নীতিতে প্রবেশ করলেন আগামী দিনের দিগ্রিজয়ী নেতা দেশবন্ধু। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম চার বৎসরকাল ভারতের রাজনীতিতে কোনো 
তরঙ্গ ছিল না, ছিল না কোনো প্রাণচাঞ্চল্য । ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জনের 
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সভাপতিহ্হে প্রাদেশিক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়েছিল, বাংলার 
স্তিমিত র।জনৈতিক জীবনে তাই নিয়ে এসেছিল এক অভূতপূর্ব 
উন্মাদনা । সেই উন্মাদনা তরুণ যতীন্্রমোহন নিজেই প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন এবং তার দ্বারা তিনি যে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন 
তা আমর! সহজেই অন্ুমান করতে পারি । রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের 
আবিভাবই যে রাজনীতিতে যতীন্দরমোহনের প্রবেশের পথ প্রশস্ত 
করে দিয়েছিল, সে ধিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

দেশের এক ছুূর্যোগপুর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই ভবানীপুর 
সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল, আর প্রায় সেই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল 
হোমরুল লীগ । এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন বাংলায় যে 
ভাষণটি দিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল “বাংলার কথা”! সেই ভাষণের 
মাধ্যমে বাঙালি তার কাছে সেদিন স্বদেশমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল 
বললেই চলে । দীক্ষা। গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহনও ৷ দেশগঠনের, 
জাতিগঠনের এমন একটি সুষ্ঠু ও সাবিক পরিকল্পন। নিয়ে চিত্তরঞ্জন 
সেদিন সেই প্রাদেশিক সম্মেলনের মঞ্চের উপর দাড়িয়েছিলেন যা 
সকলকেই তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তার “বাংলার কথা” ভাষণটি 
থেকে এখানে কয়েক ছত্র "বত করে দিলাম £ 

“আজ বাঙালির মহালভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। 
আমার বাংলাকে আমি আশৈশব ওশণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। তাই 
আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বীম করি, সেই কথাগুলি অকুদ্ঠিত- 
চিত্তে আপনাদের কাছে নিব্দেন করিব ।.-.আমাদের যে রাজনৈতিক 
আন্দোলন, ইহ1 একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার । ইহাকে 
সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার ৭ দিক দিয়াই দেখিতে হইবে । 
বাংলার ষে প্রাণ, তাঙারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠঠ করিতে হইবে। 
বাঙালির একটা নিজন্ব সাধন আছে, শান আছে, কর্ম আছে, ধর্ম 
আছে, বীরত্ব “মাছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে ।-"'বাঙালিকে 
প্রকৃত বাঙালি হইতে হইবে ।' 


৫৮ দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন 


এর আগে অরবিন্দ ঘোষ বা রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও কে এই 
কথা শোন! গিয়েছিল-_কিন্ত এমন জমাট, এমন পরিক্ষার ও প্রাণ- 
স্পর্শা কথা বাঁঙালি সেই প্রথম শুনেছিল চিত্তরঞ্জনের “বাংলার কথা, 
ভাষণটির মধ্যে । এক কথায়, “বাংলার কথা" মামুলি বক্তৃতা ছিল না, 
এ ছিল চিত্তরগনের প্রাণের কথা, আর তাই দিয়েই তিনি সেদিন, 
জাতীয় জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে রচন। করেছিলেন বাংল! তথা 
ভারতের রাজনীতির এক নতুন সংহিতা । যুবক যতীন্দ্রমোহন যে 
সেই সংহিতা তাঁর হৃদয়-মন দিয়ে প'গ করেছিলেন, ত1। বোধকরি 
না বললেও চলে । কারণ রাজনীতিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি 
এই ভাবেরই ভাবুক ছিলেন। দেশপ্রিয়কে তাই দেশবন্ধুর দ্বিতীয় 
মৃতি বললেও অত্যুক্তি হবে ন]1। 

এইখানে একটি কথা ন্মর্তব্য। স্বদেশীঘুগে তীর ব্যারিস্টারি 
জীবনে দেশবন্ধু যে কয়টি বিখ্যাত রাঁজনৈতিক মোকদ্দমাষ্ আসামী- 
পক্ষের সমর্থনে ঈাড়িয়েছিলেন (এই মোকদ্দমাগ্তলি তিনি বিন 
পীরিশামিকেই করেন এব, আলিপুর বোমার মামলায় বন্ধু 'অরবিন্দেঃ 
পক্ষ সমর্থনে দাড়িয়ে তিনি তো! রীতিমতো! খণগ্রস্ত হয়েছিলেন 
তার এই ত্যাগের কি কোনো তুলনা আছে?) তার প্রতোকটির 
সওয়ালে তিনি শুধু গভীর আইন জ্ঞানেরই পরিচয় রাখেন নি, সেইসঙ্গে 
তিনি দেশপ্রেমেরও একটা নতুন দর্শন বা চ1211950015 দিয়েছিলেন। 
আজ একথা বলবার দিন এসেছে যে, চিন্তরঞ্জন-প্রদত্ত সেই দর্শনকেই 
ভিন্তি করে গান্ধীযুগের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন ভার 
এঁতিহাসিক সফলতা লাভ করেছিল । দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের 
যে নতুন ভাষ্য রচন। করেছিলেন ব্যারিস্টার চিন্তরপ্তান দাশ, ভবাশীপুর 
প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত তার ভাষণের ছত্রে ছত্রে তারই প্রতিফলন 
পরিলক্ষিত হয় । উত্তরকালে যতীন্দ্রমোৌহনকে আমরা তাই বহুবার 
বলতে শুনেছি £ €0651557150170 58৬6 95 2. 105 10131195010175, 
৪ 196৮ 00660 11) 00116105 6126 17185 10960 001 10901) 0০ 


দেশপ্রিয় যতীন্ত্রমোহন ৫৯ 


£60010. এর থেকেই আমর বুঝতে পারি যে, দেশপ্রিয় সর্বাংশেই 
দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন । 

বলেছি, যুদ্ধশেষে ইতিহাসের প্রয়োজনেই ভারতের রাজনীতিতে 
হোমরুল লীগের অক্দয় ঘটেছিল এবং সম্সাময়িক বিবরণ থে,ক 
আমরা জানতে পারি যে, অল্পদিনের মধ্যে হোমরুল আন্দোলন 
প্রবল হয়ে উঠেছিল। এর ফলে গভর্ণমেন্ট র্যানি বেসান্তকে সেদিন 
অন্তরীণাবদ্ধ করেছিলেন । ভার গ্রেপ্তারে সেই সময়ে কলকাতায় 
ষে প্রতিবাদ-সভা। হয়েছিল তাতে চিত্তরঞ্জন এই স্মরণীয় উক্তিটি করে- 
ছিলেন 2 এ ৫০09 2090 61317] 0065 3000 01 [70177081710 85 
০10011160 0215 0109. "11912152100. 01001255015 178৮2 
01001011120 11010010165 9911. 2100 2598110. 75০15 00955 
0: 10101917115 15 2. 01551113911 00127) 00021 1015 580150 
0651). চিত্তরগ্জনের এই মন্তব্যটির গভীরতা অনুধাবন করে উত্তরকালে 
যতীন্দ্রমোহন বলতেন, দেশবন্ধুব রাজনৈতিক প্রতিভা যথার্থভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করার মতো মানব এদেশে খুব কমই ছিলেন। কথাটি 
অক্ষরে অক্ষরে মতা । এই চেতন। সেদিন দুর্লভ ছিল, বিরল 
ছিল এই রাজনৈতিক'বাধ। & 901161051 0151105019175 0? 
[65101520015 58005 1১182 17 90101005001 0] 
17860101391 5006812 _দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এক জনসভায় প্রদত্ত 
দেশপ্রিয়েব এই উক্তিটি বিশেবভাবেই স্মর্তবা | 

১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশ অধিবেশন বসন্দ 
কলকাতার । চট্টগ্রাম জিল। কংগ্রেসের গ্রতিনিধিজপে যতীন্্রমোহন 
এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন । তখন ভারতমচিব মন্টেগুর 
ঘোষণায় আসন্ন শাসন-সংস্কারের আভাস পাওয়া গিয়েছে। এই 
সময়েই চিত্তরঞ্জন রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং 
ষতীব্দ্রমো*নকে আমরা তখন থেকেই তীর পার্থে দেখতে পাই । 
তারও রাজনৈতিক জীবন যে এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল, তা 


৬ ্‌ দেশপ্রিয় ফতীন্্রযোহন 


বলা চলে । তবে চিত্তরপ্রনের কর্মস্থল ছিল কলকাতা, আর যতীন্দ্র- 
মোহনের কর্মকেন্দ্র তখন ছিল চট্টগ্রাম । 

পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল 
বাংলার নেতৃত্ব । তার সেই মহিমান্বিত নেতৃত্বের কথ। বলবার আগে 
সমসাময়িক ইতিহাসের কথা আরো একটু বলতে হবে । 


১৯১৯। মেমাস। 

মৈমনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন । এই 
অধিবেশনের সমধিক গুরুত্ব ছিল। সেই গুরুত্ব বুঝতে হলে তার 
আগের ইতিহাস একটু জানতে হয় । ১৯১৮ সালের ১১শে এপ্রিল 
প্রকাশিত হয় মন্টেগ্ু"চেমসফোড রিপোর্ট । লর্ড চেমসফৌড তখন 
ভারতের বড়লাট। রবীন্দ্রনাথ তার নাইটছুড ত্যাগের সেই 
এতিহাসিক পত্রখানি এই চেমসফোটকেই সম্বোধন করে লিখেছিলেন । 
ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে এই রিপোর্টের গুরুত্ব খুব বেশি, 
কারণ প্রস্তাবিত নতুন শাঁসন-সংস্কার কতটুকু স্থায়ন্তশীনের অধিকার 
ভারতবাসীকে দে ওয়া হবে তারই ইঙ্গিত ছিল এই রিপোঁ্টের মধ্যে । 
রিপোর্ট পাঠ করে কংশ্রেমের নেতারা দেখলেন যে, ভারতশীসনের 
যথার্থ সমস্যা সম্পর্কে শামকজাতি বিশেষ কিছু চিন্তা করেন নি-- 
এতকাল ধরে রাজত্ব করার পব অনেকেই আশ! করেছিলেন যে, 
এবারকার শামন-সংস্কারে সারবান বস্ত কিছু থাকবে । নতুন কোনো 
দুষ্টিভঙ্ষির পরিচয় মিলল না এর মধ্যে । বরং দেখা গেল যে, 
শাসনভার ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার পথে যেসব বাধা রয়েছে 
রিপোর্টে ভারতস্চিব ও বড়লাট ছুজনে তাই-ই আলোচনা করেছেন | 
শাঁসনযন্ত্রের পরিবর্তন হওয়া দরকার--এই স্বীকৃতি অবশ্ঠ ছিল এবং 
স্বায়ত্তশাসন দেওয়া চলতে পারে না, সে-কথাটাও রিপোর্ট প্রণেতাগণ 
বলেন নি। রিপোর্টের একস্থলে উল্লিখিত হয়েছিল £ 4“0৪80055 
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20৬21702 1০0৬/9105 602 10108165516 15811586101. ০0: 
[951001051710 (30৮21010170, এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে 
যে, ভারতবাসীব হাতে স্বায়ত্বশামন দেওয়া! হবে এটা শাসকজাতি 
প্রকারান্তরে মেনেই নিয়েছিলেন ৷ মডারেট নেতারা যে এই রিপোর্টে 
খুশি হয়েছিংলন তাঁর একট! কারণ এই ছিল যে, তার! এর মধ্যে 
তাদের লক্ষো পে ছবার প্রথম ধ।পট। যেন দেখতে পেয়েছিলেন, এবং 
সেই কাবণেই ১৯১৯ সালের নতুন ভারতসংস্কার আইন তীরা গ্রহণ 
কব্বার জন্য ঠাত্দর হস্ত প্রসারিত করে দিরেছিলেন । কিন্তু চরম- 
পন্থী নেতা,দব কাছে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য বলে 
পিবেচিত হয় শি। ভোমকল লীগেব নেত্রী ষ্যানি বেসান্ত তে? স্পষ্টই 
বললেন £ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেব পক্ষে এই পধিকপ্রনা ষেমন অগৌরবের, 
ভ/বতবামীর ফাচ্ছে ইহ! তেমনি গ্রহনেৰ অযোগা ” নিলিক আরে 
স্পঈ করে বললেন " “এই পবিকল্পনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় ॥ আর 
চিন্তরপ্জন বললেন £ নামে স্বায়স্তশাসন, অথচ কাধত কিছুই নয়-_ 
এনন জিনিস অণ্মবা চাই শা! এই লঙ্কান আমাদের প্রয়োজন 
নেই” মডাব্ট-প্রধান শ্ররেন্্রনাথ বললেন, 'যতটুকুই পাই ততটুকুই 
গ্রহণ কবব । এই সমদ্ চিত্তরঞ্জন যধন প্রস্তাবিত নতুন শাসন- 
সংস্কারের বিকদ্ধে বাংলাদেশের জনমত গড়ে তোলার জন্ত সমগ্র উত্তর 
ও পুর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করে জেলায় জেলায় ব্টম্তা কবেন সেই সময়ে 
চট্টগ্রামের বিশ্বস্তর থিয়েটাব হলে আয়োজিত এক সভায় স্বরেন্্রনাথকে 
একজন ডিগবাজী-খাঁয়া রাজনীতিবিশাব বলে অভিহিত 
করেছিলেন । 

তবে জ'€ততির পক্ষে এটা এক ।,শাবে শাপে-বর হয়েছিল বলতে 
হবে। একদা লর্ড কাজ.নব খ।মখেয়ালির ফলে বাংলাদেশ যেমন জেগে 
উঠেছিল, জ্বলে উঠেছিল, ভারতের রাজনীতিতে এই সময়ে ঠিক তেমন 
অবস্থাই ঘটন এই [রিপোর্ট ও নতুন শানন-সংস্কার প্রবতিত হওয়ার 
সলে সঙ্গেই মডারেটরা গেলেন অস্তাচলে মার ভারতের রাজনৈতিক 
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গগনে প্রভাতন্ুর্ষের মতো! অভ্যুদিত হলেন গান্ধী-চিত্তরঞ্ন প্রসুখ 
নবীন নেতৃবৃন্দ । একেই বলে ইতিহাসের ভাঙাগড়া । এই রিফর্সের 
দরুনই গান্ধী-দেশবন্ধু প্রমুখ নেতার! ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে 
এগিয়ে এসেছিলেন । তখনো পর্ষস্ত কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে 
কোনো বিষয়ের জরুরী আলোচনার জন্য কখনো বিশেষ অধিবেশন 
বসে নি-বৎসরান্তিক অধিবেশনই হয়ে এসেছে এতকাল । সেই 
ধারার এইবার পরিবর্তন হলো । চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব করলেন কংগ্রেসের 
একটি বিশেষ অধিবেশনের জন্য । তীর প্রস্তাবে গান্ধী সম্মত হলেন 
এবং বোম্বাইতে এই বিশেষ অধিবেশন অন্ুচিত হয় ১৯১৮ সালের 
আগস্ট মাসে । কথিত আছে, চিত্তরঞ্জন একাই এই অধিবেশনের 
অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন । 

১৯শে আগস্ট বোস্বাইতে কংগ্রেন্থসর এই বিশে অধিবেশন হয় । 
সভাপতি ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম । মডারেটরা এই অধ্ধিবেশন 
বর্জন করেনা মন্টেগু-চেমস্ফোড রিপোর্টই ছিল এই অধিবেএনের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় । বশুত, এই সময থেকেই কংগ্রেসের রাজ- 
নীতিতে ও ভারতের জাতীয় জীবনে একজন অগ্রগণা ব্যক্তি হিমাবে 
চিত্তরগ্ন স্বীকৃতিলাভ করেন এবং তখন থেকেই ফতীন্দ্রমোহন মনে- 
প্রাণে তারই অক্রগামী হয়ে উঠতে থাকেন । এখানে উল্লেখ্য থে, যখন 
বোশম্বাইতে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঘোষণ করা হলো যে, প্রস্তাবিত 
শাসন-সংস্কীর গ্রহণ করা ভারতবাসীর পক্ষে অপমানজনক, তখন সেই 
একই সময়ে বোশ্বাইতে মডারেটদের নতুন দল ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
লিবারেল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছিল £ “ইহা সদশিয় 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের একটি বড়ো। রকমের দান। আমরা ইহা গ্রহণ 
করতে প্রস্তুত ।” যাইহোক, কংগ্রেসের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই 
বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে সাব্যস্ত হলে! । 

মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট যে সময়ে প্রক।শিত হয়, প্রায় ঠিক 
সেই সময়েই প্রকাশিত হয় রৌলট কমিটির প্রতিবেদন । যুদ্ধ শেষ 
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হয়ে যাওয়ার পর ভারতে, বিশেষ করে বাংলা ও মহা রাষ্ট্র প্রদেশে 
সন্বসবাদী কাধকঞাপ তদন্ত করার জন্য ভারত সরকার এই কমিটি 
»ঠন কবেছিলেন ১৯১৭ সালের ভিসেম্বব মাসে । লগুন হাইকোর্টেৰ 
(বচাঁবপত্িত স্বার সিডনি রৌলট ছিলেন এই কমিটির সভাপতি । তিনি 
বাতীত আবে পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। 
এই পাঁচজনের দুজন ছিলেন ভারতীয়, যথা, মাদ্রাজ হাইকেটেন 
বিচারপতি কে, শাস্ত্রী ৪ স্যব প্রভাসচন্দ্র মিত্র (স্ুরেন্নাথেব আমলে 
ইনিও একজন মন্ত্রী হয়েছিলেন )। কবৌলট বিপোর্ট প্রকাশিত হয় 
ছয়ম'স পবে ৯১৮ সালেব ১৯শ জুলাই আব এব মাত্র দশদিন আগে 
প্রকাশিভ হয়েছিল মে &-৯মস্ফে'৬ প্িশোর্ট 1! ছায়া এবং রৌড্ডে 
যক্খানি ফাং এই দুটি বিপোর্টেব মধ্যে ঠিক ৩তখানিই পার্থক্য 
এপোখখে জা হীরত। ।লাঁ ভাবতবাসাব মনে দাকণ বিক্ষোভে সঞ্চার 
হখ | এই লাশ্ট কনিটিখ বিপোর্ট,ক উপলক্ষ্য কবেই জেদিন 
ভারতের বাজনারিনে প্রভাক্ষভাপে ঘটেছিল মহাগ্রা গান্ধীর 
আবির্ভাব | 

বোশস্বাইনে কংগ্রেসে বিশেষ অধিবেশনে এই কৃখ্যাত রৌলট 
কমিটির বিপোর্ট সম্পর্কে দে পাগুত্যপুণ আলোচনা কবেছিলেন তা 
উপস্থিত সকলকে বন্মিভ কবেঞিল। এই বিপোর্টের শিন্দা করে 
সেদিন যে প্রস্তাবটি গৃহাহ হয়েছিল তাব সমর্থন ব9 হা করতে 
করতে উঠে গান্ধী বলেছিলেন £ “ক 1২০0০6 15 0101051, 50- 
ড০191৮০.0: 2]1 06 01117010105 01 1102110% 704. 05106 
8170 00511:51011014 01 0110 21011617195 1161109 01 0176 11001- 
1009]. বিদ্ষুন্ধ ভাবশ তেন তাঁর শভুন নেতার মুখ দিয়ে ঘোষণা 
করল তার অন্তরের প্র্নিবাদ | 

কিন্তু প্রতিবাদ সত্বেও রৌলট বি» আইনে পরিণত হলো । 

সঙ্গে সঙ্গে _ মিষ্ঠ হলে। ভাবতের মাটিতে নিক্কিয় প্রতিরোধ, যার 
প্রথম স্চনা করেছিলেন সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অরবিন্দ 
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ঘোষ। প্রকৃত পক্ষে আমাদের যুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই 
ছিল অরবিন্দের অন্যতম দান। গান্ধীর হাতে নিক্ষিয় প্রতিরোধ 
লাভ করেছিল নতুন ব্যপ্তনা৷ আর পূর্ণতর পরিণতি-_-এটাই ছিল তার 
বিশেষ দান। রৌলট আইন পাশ হয় ১৯১৯ সালের ২১শে মাচ 
তারিখে । ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সহস। যেন বিস্ফোরকের 
ভাব ধারণ করল। আকাশে দেখা দিল ঝড়ের মেঘ। সেই মেঘের 
অস্তরাল থেকে সেদিন মুহুমুহু যে ব্জ আর বিহ্যৎসম্পাত লক্ষ্য 
করা গিয়েছিল তাঁর আনুপুবিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই । 

৬ই এপ্রিল রবিবার রৌলট আইনের প্রতিবাদে গান্ধী সারা 
ভারতবষে ঘোষণা করলেন সতভ্যাশ্রহ দিবস। সমসাময়িক বিবরণ 
থেকে আমরা জাঁনতে পারি যে, সারা ভারতবর্ষই সেদিন গান্ধীর 
আহ্বানে সারা দিয়েছিল এবং সবত্রই শান্তিপূর্ণভাবে গান্ধীর নির্দেশ 
অন্সারে হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল । এতটা যে হঠ্ব, সেটা 
সরকারের কল্পনার বহিভূতি ছিল। রাজধানী দিল্লীতে সত্যাগ্রহের 
চদ়্ান্ত সফলতা পরিদর্শন করে চেমসফোর্ড স্বরং বিস্মিত হয়েছিলেন । 
কিন্ত আচন্বিতে ঘটনার শ্োত অন্যকে মোন্ড নেয়। দিল্লীতে 
শোভাযাত্রাকারী জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘষ হয় এবং বুলোক 
হতাহত হয়! কলকাতা, অমৃতসর, বোস্বাই ও আমেদাবাদেও বিক্ষুব্ধ 
শোভাযাত্রাকারীদের ওপর গুলী চলে । আন্দোলন চূড়াস্ত আকার 
ধারণ করেছিল পাঞ্জাবের অমুতসরে; সেখানকার ছুজন জনপ্রির নেতার 
--ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপাল--গ্রেপ্তারের ফলে । এরই পরিণতি 
ছিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নববর্ষের বৈশাখে (১৫ই 
এপ্রিল ১৯১৯) অনুষ্ঠিত হয় নৃশ*স হত্যাকাণ্ড, যার নায়ক ছিলেন 
জেনারেল ভাঁয়ার। এই পরিবেশে গান্ধী তার আন্দোলন প্রত্যাহার 
করে নিলেন। 

এই পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয় মৈমনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার 
অধিবেশন । দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন স্বভাবতই উত্তপ্ত ছিল, 
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আর বাঙালি ছিল উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ | এই সভায় সভাপতিত্ব করেন 
যাত্রামোহন। তখন তিনি বৃদ্ধ এবং তখন তার ছুইটি পুত্র-কন্তাঁর 
মৃত্যুর ফলে তার জীবনে ঘটেছে শোকের গভীর ছায়াপাত। তথাপি 
জাতির আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এই কনফারেনে' 
তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সকলেরই হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল । 
পিতার সেই অভিভাষণ সতেজ দৃপ্তকণ্ে পাঠ করেছিলেন পুত্র যতীন্দ্র- 
মোহন ! সেদিনও তিনি বাংলার বহু নেতার কাছে পরিচিত হওয়ার 
সুযোগ পেয়েছিলেন । এই ১৯১৯ সালের শেষভাগেই কলকাতায় 
যাত্রামোহনবাবু লোকান্তরিত হন । ্‌ 
পিতার মৃত্যুর পর একটি গুরুতর কর্তব্যের বোঝা। যতীন্দ্রনোহ নকে 
বহন করতে হয় । জমিদারী দেখা, বৃহৎ পরিবার-পরিচালন, কনিষ্ঠ 
ভাই-বোনদের মানুষ করা, নিজের আইন-বাবসায় প্রভৃতি এতগুলি 
কাঁজের দাঁয়িত্ব একসঙ্গে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল । তখন ভারত- 
বধের উপর দিয়ে যেন কাঁলবৈশাখীর ঝড় বয়ে চলেছে-- পাঞ্জাবে 
জ্বলে উঠেছে অশান্তির আগুন। সেই পরিবেশেই ১৯২ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ! 
পাঞ্জাব-কেশরী লাল! লণ্জপণ্ত রায় (ইনি তখন অনেক বছর ধরে 
মাকিন যুক্তরাষ্টে ভারতবধের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচার-কার্ধ চালিয়ে 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন ) এই অধিবেশনে সভাপতি নিবাচিত 
হয়েছিলেন । কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে যতীন্দ্রমোহন অন্যতম 
সম্পাদক নিষুক্ত হয়েছিলেন। এই কংগ্রেসেই গান্ধী তার অহিংস- 
অসহযোগের কর্মসুচী ঘোষণা করেন এবং চিত্তরঞ্জন সেই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেন । যতীন্দ্রমোহনও স্টার নেত ও রাজনৈতিক গুরুর 
ছন্দান্ুুবর্তা হয়ে অসহযোগ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন । 


| ছয়।। 


--যতীন, নাগপুরে আমি কিন্তু মহাস্মাজিকে ০1905৪ করব । 

_-তাহলে তো বাংলা থেকে আমাদের অনেক ডেলিগেট নিয়ে 
যেতে হয়। 

_-তা তো হবেই। সাতকড়িকে বলেছি, অন্তত শ' পাঁচেক তো 
নিয়ে যেতেই হবে । 

_-তাঁর তে! খরচ অনেক । 

_খরচ আমি দেখ। আমি স্পেশাল কংগ্রেসে মহাআজিকে কত 
বোঝালাম যে, দেশ এখনো ভেরি হয় নি; দেশের লোঁক নন-কো- 
অপারেশন প্রোগ্রাম কতখানি গ্রঠণ করবে সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ 
সন্দেহ আছে। 

__সন্দেহ আমাদেরও আছে, তবে গান্ধীজি বলছেন এইটাই নাকি 
উপধুক্ত সময়। এই সময়ে কিছু না করলে নতুন রিফম চালু হয়ে 
গেলে তখন আর কিছু কর! যাবে না। 

-কিস্ত যে 07855 আন্দোলনের কথা মহাত্মাজি চিন্তা করছেন, 
আমি ভেবে দেখেছি তার জন্ত দেশ এখনো ঠিকমতো প্রস্তত হয় নি। 
সেজন্য অন্তত আরো! পাঁচটা বছর সময় দরকার । 

--কলকাতার প্রস্তাব নাগপুরেই তে৷ চূড়ান্ত রূপ নেবে। অন্তসব 
প্রদেশের ডেলিগেটরা কি আপনাকে সমর্থন করবেন? 

--সেইজন্তেই তো আমর! বাংলাদেশ থেকে দলে ভারা হয়ে 
নাগপুরে যাব ঠিক করেছি। আন্দোলনের পক্ষে সময়টা যে খুবই 
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অনুকুল তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পুনরুক্তি 
না ঘটে শেষ পর্ধস্ত। আমি বিপিনবাবুকে বলেছি, তিনিও আমাকে 
সমর্থন করবেন । শ্যামসুন্দরবাবু অবশ্য এব মধ্যেই একজন পুরে দিস্তর 
নন-কোঁঅপারেটর হয়ে উঠেছেন। 

_ হা, স্পেশাল কংগ্রেসের সময় 'সাভেন্ট কাগজ বের করে 
তিনি খুব জোরেব সঙ্গেই অহিংস-অসহযোগ নীতি প্রচারের কাজে 
লেগে গেছেন । 

_-তাই তো ভাবছি যতীন, ভবিষ্যতের জন্ত নাগপুর আমাদের 
[কোন্‌ পথ দেখাবে ? 

চিডবদনের রস। পোডেপ খা ১৯২" সালের ডিসেব মাসের 
নাঝ।নাঝি একদিন সন্ধ্যা এক-শিয্েব মধ্যে এই রকম আলোচন। 
হাচ্চল। আ.ল'চনাটি ছি-া খুবই ঞতপ। সামনেই নাগপুরে 
+৯৬গ্রসেব পূর্ণ অধিবেশন । মসহযোগেন সমর্বক এবং অসহযোগেব 
থিবাোধ।- 9 শক অন্তত হত সমবেত হয়েছিলেন কংগ্রেসের 
“লহ এতিহা।ঙুন নাগপুন অধিবেশনে মখে বিরে।ধিত। করবেন 
খললেত, চি জীনেব মন "ধন খন অসহযোগেধ দিকে আকৃষ্ট 
হয়েছিল এ, এ০।ই [ছল ডতশের কথা । ন।গণপুরে এসে গান্ধীর সঙ্গে 
একা সাক্ষাৎকারের পব সকলকে বিম্মিত করে চিগুরঞজন এক রাত্রের 
গধ্ই অসভযোগী টি গুধগ্ুতুন পবিব তত হয়ে গেলেন । কারণ শেষ 
পর্বস্ত তিনিও এুখলেন যে, দেশ সবাংশে প্রস্তুত না হলেও, আন্দোলন 
শুক করবাব পক্ষে এটাই প্রকৃত শ্বর্ণসযোশ । পাঞ্জাবের ক্ষত-বিক্ষত 
হৃদয় যেন (সই স্ুযোগকেই আজ জাতি সামনে এনে দিয়েছে । 
প্রসঙ্গত উঠে ধ +রা যেতে পারে, কং »:সব এই ছই.নেতাকে--গান্ধী 
ও চিওরগনকে_ একমতে নিয়ে আমার বাপারে সেদিন যে মানুষটি 
আপ্রাণ চেষ্টা কবে সফলকান হয়েছিলেন তিনি হলেন মৌলানা মহম্মদ 
আনি। ও” 2 অধিবেশনের মাত্র আগেব দিন রাত্রে উভয় নেতার 
মধ্যে এক দীথ আলোচনার পর বিরোধের মিটমাট হয়ে যায় এবং 
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চিত্তরঞ্জন নিজেই অসহযোগের মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করে তার 
স্বপক্ষে একটি যুক্তিপুর্ণ ব্তৃত। করেছিলেন । 

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ-প্রস্তাবের সমর্থনে চিত্তরঞ্জন যে 
বন্তৃতাটি করেছিলেন তার একস্থানে তিনি বলেছিলেন £ ] ০৪1] 
01900, 00. 111 10610900201 81] (00615 1015 00 0815 6101১ 
12901001017 51010. 170 510612 01552170101 %09০, 12)901915 
60 চ2 ড৮০0]10 0086 500 16891156 5001: 0300-51৮21) 11171 
€০ 0০ 02০ --3151765 ০3050 ১৪ 61565 1085০ £০9৮ 0০ 0০৫ 
7521150.+ ভাঁবপ্রবণ মানুষ হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু যে 
একজন যুক্তিবাদী ছিলেন এখানে আমরা যেন তাই দেখতে পেলাম । 

ভারতের রাজনীতিতে শুরু হলে। নতুন যুগ । 

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় । 

“এক বছরের মধ্যেই স্বরাজলাভ তবে" নাগপুর কংগ্রেস গঙ্ছীন 
মুখে এই কথা শুনবার পর সাবা ভার-বর্ষে সেদিন যে প্রাণ-চ!ধল। 
দেখা গিয়েছিল, তা ছিল ধনন অভূতপুব, তেমনি অকলিত। 
পরিবর্তন দেখা দ্রিল জনচিনে । পরিবতন দেখা দিল জননেতা দের 
মনে । ধারা ছিলেন এদিন ১৩)গ-খিলাঁসে নিমগ্ন, তারাহ এখন সবন্ধ 
ত্যাগ করে দেশের কাজে নামলেন । এই আন্দোলনের প্রধান নেতা 
গান্ধীকে যে দেখল সে-ই মুগ্ধ হলো । হাঃ এই তো গরীব ৮শের 
যথার্থ নেতা--এই কটিবাঁস-পরিহি৬ মানুষটিকে ভাবতুবাসী জানালো 
স্বাগতম্__তাদের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল- মহাত্মা গান্ধী কি জয়! 
ইতিহাসে যাকে বলে 'িসেঃহ সে একদিন'- সেই প্রতাশিত এক- 
দিনকে আমরা যেন প্রভ্যক্ষ করলাম ১৯২১ সালে, যখন আরম্ভ হয় 
দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন । 

অসহযোগ আন্দোলনের কার্ধস্চীর মধ্যে এইগুলি ছিল, যথ1__ 
১. সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরি ত্যাগ করা; ১. সরকারী 
দরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান না করা; ৩. সরকারের সাহাষ্য- 
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প্রাপ্ত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনা; ৪. আদালত বর্জন 
করা অর্থাৎ আইন-ব্যবসায় থেকে বিরত থাকা ও ৫. আইনসভার 
নির্বাচন বর্জন করা। প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপরে বিশে জোর 
দেওয়। হয়েছিল-_আদালত, আইনসভা ও স্কুল-কলেজ বর্জন। এই 
নেতিমূলক কর্মসথচী ব্যতীত ইতিমূলক অর্থাৎ 29910৮০ কর্মসুচীও 
কিছু ছিল। তার মধ্যে চরকা কাটা, খদ্ধর প্রচার করা ও গ্রামে 
গ্রামে গিয়ে কাজ করাই ছিল প্রধান। গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বাতা 
বহন করে নিয়ে যাবার জন্য ছাত্রদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলে।। 
এইভাবে সেদিন অল্প সময়ের মধ্যে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন 
বাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের 
সকলতা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কারণ 
এখানে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন সবত্যাগী ও লোককান্ত নেতা 
দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন। তারই উদাত্ত আহ্বানে বাংলার বিপ্লবীর। পর্যস্ত 
সেদিন এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । 
' বাঁংল। তথা ভারতের রাজনীতিতে স্ুরেন্দ্রনাথের যুগ শেষ হলো । 
আরম্ভ হলো গান্ধী-দেশবন্ধুর যুগ । 
সুরেন্দ্রনীথের যুগের নেতারা ছিলেন ইংরেজিভাবাপন্ন, বিলাতি- 
আদর্শে পরিচালিত, অভিজাত-স*্প্রদায়ে গঠিত. জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন এবং সবসাঁধারণের প্রতি সম্পূর্ণ উদ্বাসীন। অন্যদিকে নতুন 
যুগের নেতারা সকলেই ছিলেন সবত্যাগী, স্বদেশী আদর্শে উদ্ধদ্ধ আর 
জনসাধারণের সঙ্গে তাদের ছিল একান্তিক সহযোগ । কংগ্রেসের 
অসহযোগ মন্ত্র সেদিন দেশবাসিগণ্রে মধ্যে যে কী নতুন ভাবের তরঙ্গ 
তুলেছিল, তা আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে আমরা কল্পনা করতে 
পারব না। সেদিন এই আন্দোলনে দেশবন্ধুর পাঁশে যতীন্্রমোহন একা 
এসে দাড়ান নি, তার সহধমিণী শ্রীযুক্ত নেলী সেনগুপ্তাও স্বামীর 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গান্ধী-প্রবতিত অসহযোগ আন্দোলনে মনে- 
প্রাণে ফোগদান করে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন । 
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দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে । 

সেই বয়সে যৌবনেব সতেজ শক্তি নিষে দেশবন্ধু আন্দোলনের 
পুবোভাগে এসে দীডিয়েহেন। নাগপুব থেকে প্রআবঠন করে কিছু- 
কাল কলকাতান কাটিয়ে তাবপব দেশবন্ধু ঘটলেন জেলায় জেসাষ 
স্বরাজেব বারা খহন কবে দেশবন্ধুব জয়ধ্বশিশে বাংলাদোশা আব শি 
বাতাস তখন মুখবিত হযে ডত্ঠতে | সুভাবচন্রের কথা এসদিন 
বাংলাদেশে ঠিনিই ছিলেন সখা-ঘচ্চে এ প্রধান দিও 0 চিন্তপঞ্জ। 
এপ্রিল মাসেব গোডাতেই উওপ্বঙ্গ মঞ্বে দেব চলেন একে এল 
ব্গুড়া, মালদহ, বাজশ|হী, জলপাইগুডি প্রভৃতি স্থানে সঘধ শেৰ কব 
দেশবন্ধ উপনাঙ হলেন টট্ুগ্রামে নাকে অভ্ার্থনা পরলা* ভাঙ্বা 
যতীন্্রমোহন কলকাঠা থেকে চট্টগ্রাম এলেশ! দেশবগ্দণ পতন 
ফলে চট্টগ্রামে স্কুল-কলেজেব ছাত্রদেব মনে কী তুনল প্রহাখিয়া দেখ। 
গিষেছিল "হাব বিশদ নর্না আছে অধ্যাপক পেন্্রনাথ বুন্দাপাধ্যাযে 
ক্মনিকথায। তিণি খন স্থানীয় লবক।না কতলন্জব একজন নি 
অধ্য।পক ছিকলন এব ,দশবধধুব আহানে চট্টগামে ঠিনশিট জবপ্রথম 
অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা শ্রহন পবন 5 অঙ্থাপনায় ইস্তফা দিযে দেশেব 
কাজে যোগদান কলেশ। পলেল পবিত।াশ করে তিনি ৮০শ্রাছে 
সাবস্বত নিগ্ালয শামে একটি জা ঠীয় বিগ্ভালব প্রতিচিত নেন । 

যতীন, তুমি এখন কিছুণিন এখানে থেকেই কাজী কন চতগ্রাঙ 
ত্যাগের পুণ্ব একদিন দেশবন্গু মতীন্দ্রমে১নাি এই কথ। এলেন । 
তালে তো প্র।াকটম ছাড়তে হয । 

_্য!। আপাত তিন মাসে জন্য ভুমি প্রাকগিল .২০০ দাছ। 

_ বেশ, ভাই কবব। প্র।তশ্রুতি দিলেন যতীন্দ্রোমোহন । 

দেশবন্ধব নিদেশে তিন মাসের জন্য প্রাকটিস বন্ধ কৰে যতীদ্ঘ- 
মোহন গঠনমূল * কাজে আত্মনিয়েগ কবলেন। তখন ঠিনি বাবসাযে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । এক-আধ বছৰ নয়, দেশবন্ধণ মঠাই পুবে। 


দেশপ্রিয় ষতীজ্মমোহন ৭১ 


দশটি বছর কঠোর সংগ্রামের পর যতীন্দ্রমোহন এই সময়ে হাইকোর্টে 
বেশ পসার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তার আয়ের পরিমাণও 
তখন যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল । তিলক স্বরাঁজ্য ফাণ্ডে তিনি এক 
হাজার টাঁক। দান করেছিলেন । ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট লোকমান্ত 
বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে কংগ্রেসের একটি উন্নত স্তম্ত যেন ভেঙে 
পড়ল। মহারাষ্ট্র-কেশরী লোঁকমান্যের কণ্ঠেই ভারতবাসী সর্বপ্রথম 
শুনেছিল--ম্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার 1 রাজরোব, নির্যাতন, 
নিবাপন-_-দেশের জন্য অনেক কিছুই তাকে ভোগ করতে হয়েছিল । 
গান্ধীর আগে ভারতের জনসাধারণের উপর তিলকের তৃন্যা প্রভাব 
আর কোনো নেতাই বিস্তার করতে পারেন নি। তার মৃত্যুর পর 
তিলকের স্মৃতি রক্ষার জন্য “তিলক ন্বরাজ্য কাণ্ড' নামে সর্বভারতীয় যে 
স্মারকনিধি স্থাপিত হয়, তাতে বাংলাদেশ থেকে দশ লক্ষ টাঁক। অর্থ 
সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছিল! দেশবন্ধু স্বয়ং এই তহবিলের জন্য অর্থ 
সংগ্রহ করেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে অপ্রিয় হলেও একটি ঘটনার উল্লেখ করব । দেশবন্ধুর 
সময়েই বাংলাদেশে একদল স্বার্থান্বেষী লোক দেশপ্রেমের মুখোশ ধারণ 
করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন! এদেরই কয়েক- 
জনের উপর এখানকার তিলক স্বর জা ফাণ্ডের দায়িত্ব অপিত হয়েছিল 
এবং তারাই এই কাণ্ডের মোটা টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। এই 
বিষয়টি যখন দেশবন্ধুর গোচরে আনা হয় তখন তিনি এতদূর মর্মাহত 
হয়েছিলেন ঘে, যতীন্দ্রমোহনকে ক্ষুন্ধচিত্তে এই কথা বলেছিলেন-_ 
“্যারিস্টারি করার সময়ে অনেক সের দেখেছি যতীন, কিন্তু কংগ্রেসে 
এসে দেখলাম এখানকার চোরের মতো চোর আর কোথাও নেই ।, 

অতঃপর যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধুর কথা অনুসারে তিন মাসের জন্য 
প্র্যাকটিস ব্* করে গঠনমূলক কাজে ব্রতী হলেন। তিনি তিন মাসের 
জন্য প্র্যাকটিস বন্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু কাধত প্রায় হই বংসরকাল 
ব্যবসায়ে যোগদান করতে পারেন নি। গঠনমূলক কাঁজে যোগদান 


৭২ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


কববাব আগে তিনি নিজেই একট। প্রোগ্রাম ঠিক করে নিলেন। 
গ্রেস-নিদ্নিষ্ট ও কংগ্রেসের অভিপ্রেত মূল কার্যন্থচীব কাঠামোর 
মধ্যেই তিনি তাব গঠনমূলক কাজেব পবিকল্পনা বচন করলেন। 
ঠিক কবলেন যে, সমাজেব নীচুতলাব লোকদেব সকলেব আগে 
সঙ্ঘবদ্ধ কব! দবকাব। বাজনৈতিক সংগ্র'মকে কেবলমাত্র শিক্ষিত 
সম্প্রদ[যে মধ্যে সীমাবদ্ধ বাখলে চলবে না -এই সত্যটা সেদিন 
যতীন্রমোহুন বিশেষভাবেই উপলব্ধি কবোছলেন এব এইখানেই 
সাব বাজনৈতিক প্রতিভাব বৈশিষ্ট | 
নীচেখ ওগাণ লোক বলতে তিনি বুঝতেন মেথব, মুচি, চাধা, কুলি, 
থানসামা, খাবুচি, মজুখ, চাঁকব, গাডোযান, মাঝি-মালা, দাঝোযান, 
'পৃযন, আবধালি প্রতি এব তাৰ মনে হয়েছিল যে, এদেব যদি 
ঠিকমতো সহধবদ্ধ করা যায ত'হণে হাব। একদিকে যেমন, তাদের 
নিজেদেব স্বার্থবক্ষা কণাতে সচেঙন হবে, অন্যদিকে তেমনি ঠাদ্বে 
হাতিযার কবে বাজনৈতিক্ স গ্রথমে জয়লাভ খটবে । আমবা যুব 
জানি একমাত্র যাতীক্ষমোইনেব চিন্তা বাতী" তখনকার দিনে আব 
কোনো অসহযোগী নেতা মনে ভিক এহ ধবনেব [চন্কাব উদষ হয নি। 
হাব প্রথম পদক্ষেপ ছিল চাঁযী-মজুবদেব সভা । চট্টগ্রামে এ জিনিস 
ছিপ অকলিত ৪ অশগুপুব | জমিদ।ব যাত্রামোভনেব পুত্র ব্যাবিতিব 
যঠীন্দ্রমোহনেব মতা ড£তলাব ঝি চাষামস্ুবদেব ডেকেছেন শুনে 
দেব মধ্যে সে কী উতেছনাা ভাবা দলে দলে হমে সশাম সমবো 
হতে থাকে । তাবি বন্তুতা শুনে তারা অন্তএ্র।ণিত হয অখং সব্ঘবদ্ধ 
হয়ে উঠতে াড়ে। ঠিক এই শানেই গাভোয়ান দাবোযান মাবি- 
মাল্ল। প্রভৃতিদেব নিবে সা হয এবং সেইসব সায় তাব বস্তা 
গুনে সবাই মেতে ভঠতে থাকে । এ মাতন কিন্তু সামধযিক উচ্ফাসেব 
তন ছিল না, হুজুগেব মাতন ছিল ন1-তাবা সত্যি সত্তিই এক 
নতুন চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেদিন। যতীন্্রমোহনের চেষ্টায় 
এবা সকলেই বীন্ভিমতো সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল । 


দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন ণ৩ 


দেখতে দেখতে চট্টগ্রামে গড়ে উঠল মেখর-সমিতি, মজুর-সমিতি 
প্রভৃতি একাধিক শ্রমিক ইউনিয়ন। যুগপৎ এতগুলি বিভিন্ন সমিতির 
আবির্ভাবে সেদিন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন । আর তখন থেকেই 
সরকারের দুটি নিবদ্ধ হয় বতীন্দ্রমোহনের উপর। 

এই.বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ মানুষদের যতীন্দ্রমোহন যে দেশের কাজে 
টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ ছিল তার ব্যক্তিত্বের 
ধন্দ্রজালিক শক্তি আর সকলের প্রতি মধুর ব্যবহার । যাত্রামোহন- 
বাবুর মতো ধনী জমিদারের পুত্র হয়ে এবং নিজেও একজন বড়ো 
ব্যারিস্টার হয়ে যতীত্রমোহন যে সমাজের নীচের তলার এই মানুষ- 
গুলির সঙ্গে একাআীয়তা বোধ করতে পেরেছিলেন এটাই তো তার 
চরিত্রের মহান্ুভবতার পরিচায়ক । এইখানে তিনি ছিলেন একেবারে 
দেশবন্ধুর সগোত্র। ইন্দ্রের মতে! ধার এশ্বর্ষ ছিল, সেই চিত্তরঞ্চনকেও 
আমরা দেখেছি ছোটোজাতের মান্ুবদের সক্ষ ঠিক এইরকম 
একাত্ীয়তা বোধ করতে । কয়েদী ম্থুরই ছিল এর একটা বড়ে৷ 
দৃষ্টান্ত । নেতৃত্বের এই চরিত্র সেদিনও যেমন, আজো! তেমনি খুব 
ম্বলভ নয় । 


আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন চটুগ্রামে বার্মী অয়েল 
কোম্পানীর একট শাখা ছিল । এটি একটি বিখ্যাত বিলাতি কোম্পানী । 
চট্টগ্রামে বার্মী অয়েলের এজেন্ট তখন ছিল বুনক ব্রাদার্স নামে একটি 
বিলাতি প্রতিষ্টান। একচেটিয়া প্রতিষ্টান বলে বাম অয়েল কোম্পানী 
বছরে বছরে প্রচুর মুনাফা লুঠত, কিন্তু কোম্পানীর লাভের তুলনায় 
শ্রমিকরা অল্পই বেতন পেত। বছরের পর বছর ধরে তার! মালিকদের 
কাছে অনেক নাবেদন-নিবেদন জানিয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে উল্লেখ- 
যোগ্য ফল হয় নি। হয়ত,.কোম্পানী কোনো বছর দয়া করে বযৎ- 
সামান্ত দিয়েছে, কোনো বছরে 'হয়ত একেবারেই কিছু দেয় নি। 


৭৪ দেশপ্রিয় ষতীন্রমোহন 


যতীন্দ্রমোহন যখন নীচের তলার মেহনতী মানুষদের সজ্ববদ্ধ করার 
কাজে ব্রতী ছিলেন, তখন একদিন চট্টগ্রামে বার্মী অয়েল কোম্পানীর 
শ্রমিকরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের অবস্থা তাকে জানাল। 
কোম্পানীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগের অন্ত নেই। তার! 
সভ্ঘবদ্ধ হতে চাইল, যতীন্দ্রমোহন সম্মত হলেন। 

এরই পরিণতি ছিল “বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়ন । যেদিন এক 
সভায় এই ইউনিয়নটি গঠিত হয়, সেদিন এ সভায় কোম্পানীর একজন 
পদস্থ বাঙালী কর্মচারী সঙ্ববদ্ধতার উপকরিতা সম্পর্কে শ্রমিকদের 
সামনে একটি বক্তা করেছিলেন। বামী অয়েল কোম্পানীর 
চট্টগ্রাম শাখার ম্যানেজার ছিলেন তখন একজন শ্বেতাঙ্গ ; নাম-_ 
মিঃ মাটিন। লেবার ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, আর সেই সভায় 
কোম্পানীরই একজন পদৃস্থ কর্মচারী বক্ততা করেছেন মিঃ মার্টিনের 
কাছে এই সংবাদ যেমন অপ্প্িয় তেমনি অসহ্া ছিল । শ্রতবাং সাহেব 
সেই কর্মচারীটির উপর রীতিমতো! ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন £ ০৪ 
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সেই বিদ্রোহী কর্মচারীকে মিঃ মার্টিন তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করেন 
এবং তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তাকে অফিস ত্যাগ করতে আদেশ 
করেন৷ মুহুততমধ্যে এই সংবাদ কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারী ও 
শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষুব্ধ উত্তেজিত শ্রমিকরা! সেইদিনই 
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সন্ধ্যায় তাদের ইউনিয়নের এক জরুরী সভায় মিলিত হয় ও উদ্ধত 
ম্যানেজারের আচরণের প্রতিবাদে সকলেই একবাঁক্যে ধর্মঘটের 
সিদ্ধান্ত গ্রচণ করে । পরের দিন (১৭ই এপ্রিল, ১৯২১) কেউ আর 
কাজে যোগদান করল না। বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়নের সভাপতি 
ছিলেন যতীন্দ্রমোহন । সমস্ত ব্যাপারটি যখন তার গোচরীভূত হয় 
এবং যখন শ্রমি ক-ধর্মঘট আরম্ভ হয়, তখন এই ধর্মঘটের সম্পূর্ণ দায়ি 
এ নেতৃত্ব ভিনি নিজেই গ্রহণ করেন। চট্রগ্রামে সেই প্রথম শ্রমিক" 
ধর্মঘট । তাই সেদিন অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবীদেরও দৃষ্গি 
এই ধর্মঘটের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল । 

এই ধর্মঘটের ফলে অধেল কোম্পানীর কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে 
গেল। জাহাজে মাল তুলবার বা মাল নামাবার লোক রইল ন! | 
কুলি, মজুর, গাড়োয়ান, দারোয়ান প্রভৃতি কেউই কাজে হাজির হলো। 
না। একট! দারুণ অচল অবস্থার স্থটি হলো । উত্তেজনার মুখে পাছে 
শ্রমিকরা! অবাঞ্রিত কোনো কাজ করে বসে সেজন্য যতীক্দ্রমোহন তার 
সহকমাদের নিয়ে সর্বত্র পরিজমণ করতে লাগলেন ও শ্রমিকদের শান্ত 
ও নিরুপদ্রব থাকবার জন্ত অন্থুরোধ করলেন । বললেন, তের! যদ 
কোনো হাঙ্গামা করো? তাহচল পুলিশ সুযোগ পাবে ও তোমাদের 
কাজে হস্তক্ষেপ করবে । সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে 
পারি যে, ধ্মঘটীরা তাদের সভাপতির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করেছিল । 

কিন্ত এর চেয়েও একটা বড়ো সমন্তা ছিল। শ্রমিক ধর্মঘটিগণ 
যাতে অর্থাভাবে কষ্ট না পায়, সেদিকে ষতীন্দ্রমোহনের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। তাদের রিলিফের জন্য স্থ'পিত হলো বার্মী অয়েল লেবার 
রিলিফ ফাণ্ড নামে একটি ধনভাগ্ীর। এই রিলিফ ফাণ্ডে অর্থ 
সাহায্যের জন্য সেদিন ইউনিয়নের সভাপতিরপে যতীন্দ্রমোহন জন- 
সাধারণের ক'ছ যে আবেদন করেছিলেন তাতে অভূতপূর্ব সাড়' 
পাওয়া গিয়েছিল । অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর টাক চাদ! উঠেছিল! 
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চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটিও নিক্ষ্িয় ছিলেন না। তারাও এই 
ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন ও যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করে- 
ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তার পিতৃবন্ধু গঙ্গাচরণবাবুর পুত্র 
সতীশচন্দ্র এই ধর্মঘটের সময় যতীন্্রমোহনকে সহায়তা করেছিলেন : 
ধর্মঘট পরিচালনার জন্য অনেকখানি দাষিত্ব তিনি তার মতীশদা”র 
উপর দিয়ে নিশ্চিস্ত হয়েছিলেন । 

এই স্মরণীয় ধর্মঘট চলবার সময়কার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য । 
বার্মা অয়েল কোম্পানীর একটি জাহাজ পণ্য ও আরোহী নিয়ে চট্টগ্রাম 
বন্দরে উপস্থিত হলো । কিন্তু আগের মতো! নৌকা ব। সাম্পান করে 
কোনো মাঝি এলো না, মাল বা যাত্রী নিতে । জাহাজের কাণ্তেন তো 
ব্যাপার দেখে বিস্মিত। জাহাজের আশেপাশে না দেখা যাচ্ছে একটি 
নৌকা, ন। একজন মাঝি । শুধু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের কণ্ঠে 
“বন্দেমাতরম্* ও আল্লা হো আকবর' ধ্বনি, আর “মহাত্মা গান্ধী কি 
জয়” ধ্বনি। তীরে সারি সারি শ্রমিকর! দাড়িয়ে সেই ধ্বনির প্রতি- 
ধ্বনি করছে । তখন বন্দরে আগত সেই জাহাজটির খালাসীরা এই 
দরষ্য দেখে উত্তেজিত হলো এবং 'েইমাত্র ভাদের কাছে ধর্মঘটের 

₹বাদ পৌছল অমনি তারা কাপ্ডেনের নিষেধবানী অগ্রাশ্ত করে জাহাজ 

থেকে খরস্রোভা কর্ণফুলীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল । চট্টগ্রাম 
বন্দরের কাজকর্ম সেদিন এইভাবেই অচল হয়ে গিয়েছিল । বন্দরে 
আগন্ত কোনে জাহাজের মাল খালাম হওয়া বা যাত্রীদের তীরে 
অবতরণ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । 

ধর্মঘটের পর ছুটি সপ্তাহ কেটে গেল । 

কেটে গেল বিনা হাঙ্গামায় ও বিনা উপদ্রবে | 

কিন্ত ত। হলে কি হয়? আমলাতগ্থের টনক নড়ল। ধর্মঘটাদের 
উৎসাহ বা উদ্ঘম হাঁস পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না এবং ধর্ম- 
ঘটের আশু মীমাংসারও কোনো আভাস পাওয়া গেল না। এমন 
অবস্থায় আমলাতন্ত্র তাদের যা করণীয় তাই করলেন। তারা 
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যতীন্দ্রমোহন ও তার এগারজন সহকর্মীর উপর ১৪৪ ধার জারি 
করলেন। সভা ও শৌভাষাত্র! নিষিদ্ধ হলো । যতীন্দ্রমোহন বুঝলেন 
যে, ধর্মঘট ও ধর্মঘটাদের মনোবল ভাবার জন্যই এই ব্যবস্থা । কর্তৃ- 
পক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেইদিনই ( ৩র! মে, ১৯১১) যাত্রা 
মোহন হলে যতীন্্রমোহন এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। এ 
সভায় শুধু তিনি নন, অন্য যাঁদের উপর ১৪৪ ধারা জারি হয়েছিল 
তারা সকলেই বক্তৃতা করেন এবং পরের দিন চট্টগ্রামে হরতাল 
প্ররতিপালিত হয় । 

শেষ পর্যন্ত বার্ম অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজারকে নতি স্বীকার 
করতে হয় ও ধর্মঘট মীমাংসার জন্য তিনি যতীন্্রমোহনের সঙ্গে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন ! মীমাংসা-বৈঠক বসেছিল স্থানীয় পৌঁর-ভবনে ; 
যতীন্দ্রমোহন তখন এখানকার পৌর-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
যতীন্্রমোহনের প্রথম নেতৃত্ব সেদিন এইভাবেই সফল হয়েছিল । 
তিনি এখানকার অধিবাসিগণের হৃদয়ে তার আসন স্তুপ্রতিচিত করেন 
এবং যতীন্্রমোহন চট্টগ্রামের “মুকুটহীন রাজা" এই দুর্পভ জন্মানের 
গৌরবলাভ করেন । তখন তার বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর ! 


॥ সাত ॥ 


চট্টগ্রামের এই শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে সেদিন যতীন্দ্রমোহনের 
নেতৃত্বের যে জদ্মশঙ্থ বেজে উঠেছিল তা সারা ভারতবষে গ্রতিধ্বনিত 
হয়ে উঠেছিল । বস্তূত এই ১৯২১ সালটি তার জীবনে ও চট্রগ্রামের 
জীবনে ঘেনন, ভারতবাসীর জীবনেও তেমনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 
এই বছরেই আমরা ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী, দেশবন্ধু, মতিলাল 
নেছেরু প্রমুখ নেতাদের অভ্যুদয় যেমন প্রত্যক্ষ করলাম তেমনি 
প্রত্যক্ষ করলাম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নতুন অধ্যায় যা 
ইতিহাসে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন নামে আভহিত হয়েছে। 
এক কথায়, সমগ্র দেশই তখন যেন উপনীত হয়েছিল একটা যুগসন্ধি- 
ক্ষণে । সেই ঘুগ আর লেই যুগের নায়কবৃন্দের কথা আমরা বর্তমানে 
বিস্মৃত হয়েছি বললেই হয়। তাই তে জাতির মানসম্ভীবনে আজ 
এই সবাত্মক অবক্ষয়ের অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে । ত্যাগে, কর্মে, 
দেশপ্রমে ও চরিত্রগৌরবে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের নেতৃবৃন্দ যে 
কতখানি মহান ছিলেন ইতিহাসের পুষ্ঠায় তা ্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ হয়ে 
আছে এবং মহাকালের রূঢ় হস্তাবলেপে সে-ইতিহাস কোনোদিনই 
মুছে যাবে না। সেই গৌরবময় অতীতকে বর্তমানে পুনরুজ্জীবিত 
করে তোলার প্রশ্ন ওঠে না এবং তার প্রয়োজনও নেই । . কারণ 
বিপিনচন্দ্র পালের কথায়, প০ 70836 ০০10 1১2 1:2৮1৮64 005 93 
16 %825 11) (106 085.) কিন্ত জাতির ভবিষ্যৎ এবং ব্তমান বংশধরদের 
ভবিষ্তং জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হলে সেই অতীত থেকেই 
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আহরণ করতে হবে প্রাণরস। ১৯২১ সাল আজ অতীতের গর্ভে 
বিলীন হয়ে গেছে সত্য, কিস্তু তার ইতিহাঁসট! তো জীবস্ত হয়েই 
রয়েছে, আর জীবন্ত হয়ে রয়েছেন সেই ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট মানুষগচলি। এদের জীবন থেকেই তো আমরা সংগ্রহ করব 
নবজীবনের পাথেয়, জীবনের আহিতাগ্নি । এই প্রক্রিয়াতেই ঘটে 
থাকে জীবন থেকে জীবনের উজ্জীবন। 

বলেছি, যতীন্দ্রমোহনের জীবনে ১৯২১ সালটি নানা কারণেই 
স্মরণীয় হয়ে আছে। বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়নের ধর্মঘট 
মীমাংসার সময় টট্টগ্রামের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন এবং 
যতীন্দ্রমোহন তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন যে, 
ধর্মঘট প্রত্যান্ৃত হওয়ার পর কোম্পানী একটি কর্মচারীকেও চাকরী 
থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না। সুখের বিষয়, ম্যাজিস্ট্রেটের 
অনুরোধে কোম্পানী সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল এবং একটি 
ধর্মঘটাকেও ছাটাই করা হয় নি। এটাও যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের 
একটি বিশেষ পরিচায়ক, সন্দেহ নেই । 

দ্বিতীয় কথা, এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের অধিকাংশই 
ছিল মুসলমান । অসহযোগ আন্দোলনের যুগট। ছিল হিন্দু-মুসলমান 
মিলনের যুগ। ঘুগের এ আদর্শ চট্টগ্রামের এই ধর্মঘটের মধ্যে 
সুন্দরভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। মুসলমান ধর্মঘটীরা হিন্দু নেতা 
যতীন্দ্রমৌহনের কখায় প্রিচালিত হতে ুই সপ্তাহকাল সব ব্লকম ছুঃখ- 
কষ্ট সহ্য করেছিল । সেদিন আমরা চট্টগ্রামে হিন্দু ধর্মঘটাদের কণে 
যেমন শুনেছিলাম “আল্লা হে! আকবর" ধ্বনি, তেমনি মুসলমান 
ধর্মঘটাদের কণ্ঠে শুনেছিলাম “বন্দেমাতরম্ ধ্বনি । গান্ধী বা! দেশবন্ধু 
যেমন ছিলেন হিন্দু-মুসলমান একোর প্রতীক, চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোৌহনও 
তেমনি তার নেতৃত্বের সেই উষাঁকালে হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু-মুসলমান 
একের প্রন্তীক। | 

ধর্মঘটের এ. অদামান্ত সাফলা একদিকে যতীন্দ্রমোহনের 


৮৯ দবেশপ্রিয় ঘতীন্দ্রমোহন 


ললাটে যেমন নেতৃত্বের জয়ত্তিলক একে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি 
তাকে সেই সময়ে ইংরেজদের চক্ষুশুল করে তুলেছিল । কলকাতার 
ইংরেজদের মুখপত্র “দি স্টেটস্ম্যান' তার প্রতি এতদূর বিদিষ্ট হয়েছিল 
যে, অত্যন্ত অশালীন ভাষায় যতীন্দ্রমোহনের কাজের সমালোচনা, করা 
হয়েছিল এই কুখ্যাত পত্রিকাটির স্ত্ে। এর সম্পাদক তাকে 
[112 21727 12771012 0£ 0108250109 বলে বিদ্রেপ পর্যন্ত 
করেছিল। এই পত্রিকাই দেশবন্ধু সম্পর্কেও কম অশালীন ভাষা 
প্রয়োগ করে নি সেই সময়ে; তাকে এর সম্পাদক “16 ৩1] 
215 0৫ 10190 0011005 বলে সমালোচন। করেছিল । গান্ধী- 
যুগের রাজনীতিতে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় পরিচালিত এই সংবাদপত্রটির 
ভূমিকা সবতোভাবেই নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্রগুলি, 
বিশেষ করে শ্যামন্ুন্দর চক্রবশ্খর সপ্ত প্রতিষ্ঠিত “দি সার্ভেন্ট পত্রিকা 
য'তীন্্রমোহনের জয়গান সোচ্চারেই করেছিল । এই “দােন্ট' কাগজ 
তখন নতুন হলেও, প্রচারে ও প্রভাবে শীর্ষস্থানীয় ছিল, কারণঞ্বাংলা- 
দেশে গান্ধীর অসহযোগের আদর্শ এই কাগজেই সবপ্রথম সমথিত 
ও প্রচারিত হয়েছিল) চিত্তরঞ্জনের সহযোগিতা আর স্তঠামস্ুন্দরের 
“পার্ডে্ট, কাগজের সমর্থন--এরই ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র 
বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ 
করেছিল । 

এই “সার্ভে পত্রিকায় সেদিন যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে একটি 
চমকপ্রদ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল শ্যামস্ুন্দরের লেখনী 
থেকে । সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয়টির নাম ছিল “71১০ 9৮/9219215, 
[177 বা ঝাঁড়,দারদের রাজা । অনেকেরই জানা নেই যে, ব্বদেশী- 
যুগে ইংরেজী “বন্দেমাতরম্ঠ পত্রিকার সম্পাদকীয় গোষ্ঠীর অন্যতম 
শ্যামনুন্দর চক্রবর্তীর অগ্নিগর্ভ লেখনী থেকে দিনের পর দিন এই 
ধরনের কত লেখাই না নির্গত হয়ে স্বদেশীর ভাববন্যাকে হু'কুলপ্লাবী 
করে দিয়েছিল । “সার্ভেন্টে প্রকাশিত এবং শ্যামস্থন্দরের অনন্করণীয় 


দেশপ্রিয় তীক্মমোহন ৮১ 


ইংরেজিতে লিখিত যতীন্দ্রমোহন সম্পকিত সেই বিখ্যাত 
সম্পাদকীয়টির বাংলা অনুবাদ আমরা এখানে উদ্ধত করলাম । 


ঝাড়দারদের রাজা 


“যতীন্দ্রমোহন প্রকৃতই একজন সাহসী, কতব্/নিষ্ঠ ও সৎ প্রকৃতির মানুষ । 
তিনি কোনে। কাঁজই যেমন-তেমনভাবে সম্পন্ন করেন না । যে কাজে তিনি 
হস্তক্ষেপ করেন, তা স্বসম্পন না করে নিবৃভত হন না! নেতৃত্বের সকল গুণই 
তার মধ্যে বিদ্যমান! নীরব অনাড়ম্বর ও দুঁচেত। মানুষ তিনি । অন্যায়ের 
নিকট নতি-ম্বীকার ন করবার কঠোর সংকল্পই তার চারিত্রিক বৈশিষ্্য । তিনি 
মহাত্ম! গান্ধীর যোগ্য শিষ্য । অসাধারণ তার সংগঠন শক্তি । তার উপস্থিতির 
প্রভাব এমনই যে, গার ফলে কখনে। উচ্ছ্ঙ্খলতার আতিশয্য ঘটতে পারে না! 
উত্তেজিত জনভাকে তিনি যেভাবে পরিচালিত করেন, ভা দেখে মনে হয়, জন- 
নেতৃত্ব তার সহজাত । বয়মে তরুণ হলেও, জনগণের মনস্কত্ব পাঠে তার 
অসাধারণ ক্ষমত! আছে। চট্টগ্রামে পুলিশের কর্তীর আদেশ অমান্ত করে 
যতীন্দ্রমোহন 'আদোৌ আইন-অমান্তকারিতার পরিচয় দেন নি। বরং ধিনি 
অন্যায়ের প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছ! করেন না, তিনি আইনের অর্থ যেভাবে গ্রহণ 
করেন, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও তা সেভাবে গ্রহণ করেন। তিনি যে পুলিশ স্থপারের 
আদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন, এব ছারা ইহাঠ শৃচিত হয় যে, তার মধ্যে সামঞজন্ত 
জ্ঞান প্র্ণমাত্রায় লিছ্যমান 'ণসৃৎ রই বলে তিনি সব রকম অন্যার আক্রমণের 
বিরুদ্ধে মাপা তুলে দাড়াতে পেরেছিলেন ; আক্রমণকারী কে, ত? জানবার জন্ত- 
তিনি ব/গ্র হন না। 

শাননে অনভ্যন্ত জনসাধারণের স্বদয়ের উপর যতীন্দ্রমোহন যে প্রতৃত্ব লাভ 
করেছেন, তাদের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমই তার একমাত্র কারণ। সাধারণ 
লোক তাদের প্ররুত বন্ধুকে চিনে নিতে কখনে। হুল করে না। এই কারণেই 
তো যেসব মান্থব মহাত্মাীকে কখনো দাক্ষুষ করে নি অথব। ঘনিষ্ঠভাবে তাকে 
চিনতে পারে নি তারাও তার নামে মুগ্ধ হয়ে ষায়। ঘতীন্্রমোহন যাদের পক্ষ 
নিয়েছিলেন তাদের প্রতি নিশ্চয়ই তার ভালবাসা ছিল। নতুবা তার 
সাময়িক অন্ুপস্থিতিকালে তারা যেভাবে সে প্রেমের প্রতিদান দিয়েছে, 
সেভাবে কখনে' প্রতিদান দিত না। যিনি স্বপ্প-পরিচয়ে জন-হাধয়ে এমন 
সাত্রাজা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের স্বার্থকে কখনে। নিদ্ধের স্বার্থ 

তি 


৮২ দেশপ্রিয় ফতীন্দ্রমোহন 


অপেক্ষা ভিন্ন মনে করেন নি। যেসব লোক ছুরভিলাষ-প্রণোর্দিত হয়ে গণ- 
আন্দোলনের দ্বার] স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে তিনি তাদের সগোব্র নন। 
জনসেবা করতে হলে যে প্রকার নাহম ও বীরত্বের দরকার তাঁর মধ্যে তা 
বিছ্ধমান। যতীন্দ্রমোহন তার স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।” 

রাজনীতিতে নবাগত এক তরুণ নেতা এর চেয়ে বেশি প্রশংসা 
আর কী প্রত্যাশ! করতে পারেন ? প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ অসহযোগী নেতা 
শ্যামসুন্দরের এই রচনাটিই সেদিন যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বকে প্রকাশ্টে 
স্বীকৃতি জানিয়ে তার ভবিব্যৎ রাজনৈতিক জীবনের পথ প্রশস্ত করে 
দিয়েছিল । রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন উদারত! সচরাচর দেখা যায় না। 
এই সম্পাদকীয়টির ছত্রে ছত্রে তরুণ নেতার যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, 
তার সাধুতা, মহত্ব, নিভীকতা, কর্তবাপরায়ণতা ও স্বার্থলেশহীনতার 
কথ। উল্লিখিত হয়েছে, তা যে বিন্দুমাত্র অতিরপ্তন ছিল না, যতীন্দ্র- 
মোহনকে ধার দেখেছেন বা ধারা তার সান্নিধ্যে এসেছেন তারাই এর 
সাক্ষ্য দেবেন। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলবার আছে। 
“সার্ভে” কাগজে তার সম্পর্কে এই আন্তরিক জয়গানের সঙ্গে আমর! 
যদি স্টেটসম্যান পত্রিকার এ মন্তব্যটি -৮[1)6 10191)6 651001016০0: 
01710880175 স্মহণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, সেদিন, তার 
রাজনৈতিক জীবনের প্রারস্তেই যতীন্দ্রমোহন যেন শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায় 
তথা সরকারের চক্ষে বিশেষ ভীতিব কারণম্বরূপ হয়ে উঠেছিল । এই 
মন্তবাযটিও ছিল তার নেতৃত্বের একটি পরোক্ষ স্বীকৃতি 


সারা দেশে তখন চলেছে অসহযোগ আন্দোলন । 
দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলা তখন টলমল করছে । সেই আন্দোলনের 
উদ্বেলিত প্রবাহ যেন সহত্রধারায় নগর জনপদ ও প্ল্লীগ্রামের উপর 
দিয়ে বয়ে চলেছে । স্বদেশী আন্দোলনের পর দেশ মুচ্ছাহত হয়ে 
দীর্ঘকাল কাটিয়েছে ; বাঙালির স্তিমিত প্রাণে নতুন আশার জোয়ার 
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এনে দিয়েছিল এই আন্দোলন। আসামের চা-বাগানে পর্যস্ত সেই 
আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে পৌছেছিল। “আসামের চা-বাগান চিরকালই 
নিষিদ্ধ অঞ্চল । কুলির! এখানে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করত । 
শতবর্ষ পুর্বে আসামের চাঁ-বাগানে কুলিদের জীবন কী ছুবিসহ ছিল, 
কত রকম অত্যাচার আর লাঞ্না তাদের মুখ বুজে সহা করতে হতে! 
আর কুলি-রমণীদের উপর বাগানের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কী জঘন্য নিগ্রহ 
করতেন, বাইরের লোকদের তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ 
বাইরের লোকের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। কুলিদের বেতনও 
ছিল যৎসামান্য, দেনায় তাঁদের মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে থাকত। 
'তাঁই চুক্তির মেসাদ ফুরিয়ে গেলেও বাগান থেকে কুলিদের ফিরে 
আস! অসম্ভব ছিল | 

এই ভয়াবহ নিবিদ্ধ অঞ্চলে ক্রীতদাসের তুল্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত 
অসহায় মানুষগুলির মধ্যে কংগ্রেসের কর্মীরা যখন অসহযোগের বার্তা 
পৌছে দিল, তখন তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল এক নতুন 
জীবনের স্পন্দন। যারা এতকাল নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে, 
বঞ্চিত হয়েছে মন্ুষ্যত্থের অধিকারে, ধণভারে ছবহ ছিল যাদের অভিশপ্ত- 
জীবন, আসামের চাঁ-বাগানেব সেই কুলিদের মধ্যে অসহযোগী কর্মীরা 
যখন মুক্তি-মন্্ প্রচার করল, তখন কুলি-সমাজে দেখা দিয়েছিল এক 
নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য ! এরই পরিণতি ছিল ইতিহাস-বিখ্যাত চা-বাগানের 
কুলি-ধর্মঘট এবং এই ধর্মঘটে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 
যতীন্দ্রমোহন। শুধু আসামে নয়, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্র প্রভৃতি অঞ্চলেও 
বহু চা-বাগান আছে; সেখানেও হাজার হাজার কুলি কাজ করত। 
আসামের চা-বাগানের কুলিদের নতা এইসব বাগানের কুলিরাও 
অভিশপ্ত জীবনভার বহন করতে বাধা হতো। অসহযোগের বাতা 





ক চা-বাগানের কুলি-জীবনের মর্মন্থদ চিত্র উাদঘাটিত হয়েছে ছ্বাবকানাথ 
গলোপাধায়ের। 12587 7) 27372157% 1007810 নামক বইটিতে ;) এটি অতি 
লাশ্রুতিককালে প্রকাশিত হয়েছে । 
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এসব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল! এই পটভূমিকাতেই ঘটেছিল 
টাদপুরে চা-বাগানের বিখাত কুলি-ধর্মঘট | 

ভারতের দিকে দিকে তখন জনজাগরণ। অসহযোগ আন্দোলনের 
বন্যা খরবেগে ছুটে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 1 নতুন 
চেতনমন্ত্রে উদ্ধৎদ্ধ হয়ে উঠেছে চা-বাগানের কুলিরা--তারা আর এমন 
হেয়, ঘ্বণ্য ক্রীতদাসের জীবনযাপন করবে না। তার! দেশে ফিরে যাবে, 
দেশে ফিরে গিয়ে যা হয় করবে, না খেয়ে মরবে তাও ভালো, তবু তারা 
বাগানের শ্বেতা মালিকদের ক্রীতদাস হয়ে আর থাকবে না। এই 
শপথ নিয়ে একদিন সহসা করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্ট থেকে কুলিরা দলে দলে 
পায়ে হেটে চাদপুর স্টেশনে এসে হাজির হলো! সেখান থেকে তার! 
দেশে ফিরে যাবে --এই ছল তাঁদের উদ্দেশ্য । তখন চা-বাগানের 
ইংরেজ মালিকরা আস1ম-বেঙ্গল রেল কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ ক্তৃপক্ষঞ্চে 
অন্থরোধ করল সারা যেন কিছুতেই কুলিদের টিকিট না দেন। অন্যদিকে 
দালালরা এসে কুলিদের অন্তনয়-বিনয় করতে থাকে ফিরে যাবরি জন্যা। 


টাদপুর রেল স্টেশনের উন্মুক্ত স্থানেই তারা অবস্থান করতে লাগল । 
দেশবন্ধু তখন উত্তরবঙ্গ সফরে এযেছেন। এমন সময়ে তিনি 
কুমিল্ল।র খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ও জননেতা অধিলচন্দ্র দত্তের কাছ 
থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলেন £ 'করিমগঞ্জ-শ্রীহটের চা-বাগানের 
কুলির ধর্মঘট করেছে ও হাজার-হাজীর কুলি টাপুর স্টেশনে অপেক্ষা 
করছে । তাদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে ন। বলে তারা দেশে কিরে যেতে 
পারছে না। অবস্থা বিক্ফোরকের তুলা হয়ে গঠেছে। আপনার 
উপস্থিতি প্রয়োজন 1” এর আগে করিমগঞ্জ কংগ্রেনকমিটি ও অখিল- 
চন্দ্র দন্ত চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহনকে জরুরী বার্ত। পাঠিয়েছিলেন । সেই 
“তার পেয়ে তিনি করিমগঞ্জে উপস্থিত হলেন । কুলিদের মুখ থেকে 
শুনলেন তাদের ছুঃখ-ছুর্দশীর কাহিনী । তিনি তৎক্ষণাৎ আসাম-বেঙ্গল 
রেলওয়ের এজেন্ট ও ট্রাফিক ম্যানেজারের কাছে জরুরী "তার" প্রেরণ 
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করলেন। এর ফলে করিমগঞ্জের স্টেশনমাস্টার কূলিদের টিকিট বিক্রয় 
করতে আদিষ্ট হন ও তার! চাদপুরে এসে জমায়েত হয় । কিন্তু টাদপুর 
থেকে তাদের আর টিকিট দেওয়া হয় নি। রেলপথ, জলপথ সবই 
কুলিদের পক্ষে বন্ধ হয়ে গেছে; সবত্র পুলিশের কঠোর পাহারা । 
'অনাবৃত স্টেখন-প্রাঙ্গণে অবর্ণনীয় ছুঃখ-কষ্টের মধ্যে কুলিরা দিনের পর 
দিন অবস্থান করতে লাগল । 

দেশবন্ধুকে যতীন্দ্রমোহনও একটা ন্তারবার্তী পাঠিয়েছিলেন 
কুলিদের অবস্থা সম্পর্কে । :৯২১ সালে মে মাসের শেষভাগে চাদপুরে 
কুলি-ধর্মঘটের সংবাদ তখন চারদিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল । দেশবন্ধু 
এলেন দেখানে, কলকাতা! থেকে ছটে এলেন দীনবন্ধু এগুজ। এলেন 
ঘতীন্রমোহন | চাদপুরের দেশ-বিখ্যাত নেতা হরদয়াল নাগ তাকে 
টলিগ্রাম করেছিলেন : টাদপুরে একটি রাত্রির ঘটনা এখানে বিশেষ- 
ভাবেই উল্লেখ্য । চীদগুব রেলস্টেশনের উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করছে 
হাজার হাজার কুলি তাদের স্্রী-পুত্র-কণ্ঠ। প্রভৃতিকে নিয়ে । গভীর 
রাত্রে সহসা স্টেশনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। কুলিরা 
রাত্রে সবাই নিদ্রিত; মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে তার শিশুসম্ভান ; 
স্বামীর পাশে ঘুমিহে আছে তার স্ত্রী। চারদিক নিস্তদ্ধ। এমন 
সময় গকদল গর্থ। সৈন্য ঝাপিয়ে পড়ে নিদ্রিত কুলি নর-নারীদের 
উপর। তাদের আতনাদে ভরে সঠল নৈশ-গগন 1 সে দৃশ্য অবর্ণনীয় 
এই মর্নন্তদ ঘটনার শংবাদ পেয়েই দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চাঁদপুরে 
ছুটে এসেছিলেন। চীদপুরেব ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২১-এর ১৯শে 
মে রাত্রিবেলায়ি। ধতীন্দ্রমোহন এসেই কুলিদের জন্য কিছু রিলিফের 
ব্যবস্থা করেন। 

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সীমান। ছিল চট্টগ্রাম থেকে আসামের 
তিনন্ুকিয়া, আর তিননুনিয়া থেকে এদিকে গৌহাটি পধস্ত বিস্তৃত। 
পূর্ব-ভারতে " এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ, এবং এটি-একটি বিলাতি 
কোম্পানী ছিল। এর কর্মচারী সংখ্যাও বড়ো কম ছিল না। কিন্ত 
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তাদের মধ্যে দেশীয় কর্মচারীদের বেতন ছিল সামান্যই । বেতন যেমন 
সামান্য ছিল, তেমনি তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থাও ছিল অসস্তোষজনক । 
এইসব কারণে এই রেলপথের দেশীয় কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমেই গভীর 
অসন্তোষের স্হষ্টি হতে থাকে । 

এই অসন্তোষেরই পরিণতি ছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই রেলপথের 
ভারতীয় কর্মচারীদের ধর্মঘট । অসহযোগ আন্দোলনের সুচনাকালে 
এদের অভাব-অভিযোগের প্রতি যতীন্্রমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল 
এবং প্রধানত তারই প্রচেষ্টায় গঠিত হয় “আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে 
ইউনিয়ন নামে দেশীয় কর্মচারীদের একটি সমিতি । যতীন্দ্রমোহন 
ছিলেন এর সভাঁপতি। কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের 
গোচরীভূত করা ও তার প্রতিকারের জন্য বিধিসঙ্গতভাবে দাবী করা, 
এই উদ্দেশ্ট নিয়েই বিশুদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতেই সমিতিটি 
স্থাপিত হয়েছিল । নবগঠিত এই শ্রমিক-সমিতি এর ন্চন্পী কাল 
থেকে যতীন্্রমোহনের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল। শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে সংঘর্ষের কোনো প্রশ্ন তখনো পর্ষস্ত দেখা দেয় নি। 

কিন্তু সংঘর্ষ অনিবাধ হয়ে উঠল টাদপুরের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। 
কুলিদের উপর যে জঘন্য অত্যাচার হয়েছিল, সেই সংবাদ যখন চট্টগ্রাম 
থেকে তিনস্ুকিয়া ও তিনস্ুকিয়া থেকে গৌহাটি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল 
তখন আসাম-বেঙগল রেলের দেশীয় কর্মচারীবৃন্দ কুলিদের প্রতি 
সহানুভূতি জানাবার উদ্দেশ্টে ধর্মঘট ঘোষণা করবার জন্য প্রস্তত হতে 
থাকে। তাদের নিজেদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে টাদপুরের ঘটনা 
যখন মিলিত হলে! তখনি ঘটল এই অপ্রত্যাশিত বিক্ফোরণ। ১৯২১ 
সালের ১৪শে মে থেকে রেলের চাকা অচল হয়ে গেল-_-আসাম- 
বেঙ্গল রেলপথের সর্বত্রই ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
যে, বার্মী অয়েল লেবার ইউনিয়নের কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় উক্ত 
ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্রমোহন নিজে যেমন তাঁর সমস্ত 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এই ক্ষেত্রেও তিনি ঠিক তাই-ই করলেন । 
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রেল-কর্মচারীদের ধর্মঘটের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রেও 
তিনি অনস্যসাধারণ নেতৃত্বের পরিচয় দ্রিয়েছিলেন এবং এই ধর্মঘটকে 
উপলক্ষ্য করেই সেদিন সারা ভারতবর্ষে তার নেতৃত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়েছিল । 

নান! দিক দিয়ে এই রেল-ধর্মঘট উল্লেখ্য ছিল। বিলাতি কোম্পানী 
বাম অয়েল যেমন যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে শক্তির পরিচয় পেয়েছিল, 
তেমনি বিলাতি আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানী এইবার তাঁর সেই 
শক্তির দাপট অনুভব করেছিল । দ্বিতীয়ত, এই ধর্মঘট বিনা আয়োজন 
ও বিনা প্রচারে সংঘঠিত হয়েছিল-কোনেো সাংগঠনিক প্রস্ততি 
ব্যতিরেকেই সহ্গন৷ বিছ্যুৎগতিতে এই ধর্মঘট কর্তৃপক্ষকে বিস্মিত ও 
হতচকিত করে দিয়েছিল সেদিন । ভারতে রেল-ধর্মঘটের ইতিহাসে 
আসাম-বেঙ্গল রেলপথের এই ধর্মঘট স্মরণীয় হয়ে আছে এই কারণে 
যে, এদেশে এটাই ছিল সেদিন [10177106 ৩01]০ বা বিদ্বাৎ- 
গতিতে সংঘটিত ধর্মঘট | 

টট্টগ্রামের পাহাড়তলী ৷ 

এইখানেই এ. বি. রেলওয়ের সদর-দপ্তর। এইখানেই রেল- 
কর্মচারী সমিতিরও সদর-দপ্তর ছিল। সেই সদর-দপ্তর থেকে ঘোবিত 
হয়েছিল এই ধর্মঘট । অন্য ধমঘটাদের প্রতি নিীতনের সহান্গুভতিতে 
ভারতবর্ষে সেই প্রথম ধর্মঘট । আবার জাতীয়তার প্রেরণায় অন্থু- 
প্রাণিত হয়ে অমন বৃহৎ ও ব্যাপক ধর্মঘটও ভারতবর্ষে সেই প্রথম । 
এই ধর্মঘট যখন ঘোষিত হয়, যতীন্দ্রমোহন তখন টাদপুরে $ সেইখানে 
তিনি হরদয়াল নাগের সঙ্গে কুলি-ধর্মঘটের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা 
করছিলেন । চট্টগ্রাম থেকে লোক গিয়েছিল তাকে নিয়ে আসার 
জন্য | যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির চলাচল তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ; তাকে 
আসতে হলো একটি মালগাড়িতে চড়ে। এই রেল-ধর্মঘট যখন 
আরম্ভ হয় তখন এর মুখা উদ্দেশ্য ছিল কুলিদের প্রতি ছব্যবহারের 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন । এই হৃব্যবহার, সমিতির মতে, রেল-কতৃপক্ষ 
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করেছিলেন। কারণ কোম্পানী কুলিদের টিকিট বিক্রী কর। বন্ধ 
করে দিয়েছিল আর যারা টিকিট পেয়েছিল তাদের জাহাজে উঠতে 
দেয় নি। এই কারণেই রেল-কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের বিরাগভাজন 
হতে হয়েছিল। তাদের বিবেচনায় সরকারের সঙ্গে কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করার ফলেই টাদপুর স্টেশনে এ মর্মীস্তিক 
ঘটনা! ঘটেছিল অতএব এর তীব্র প্রতিবাদ করার জন্যই সেদিন 
এই রেলপথে আচমকা ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল । 

প্রতিবাদ জানাবার জন্ত যার সুচনা, পরবর্তী স্তরে সেই ধর্মঘট 
অন্য রূপ ধারণ করেছিল । এইবার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দাবী 
সোচ্চার হয়ে উঠল-_নানাবিধ অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবী । একটি 
সম্পূর্ণ রেলপথে ধর্মঘট তখনকার দিনে একরকম অকল্িত ছিল 
বললেই হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, দেশবাগী অসহযোগ আন্দোলন 
চট্টগ্রামের রেল-শ্রমিকদের এই ধর্মঘটকে যেদিন পরোক্ষভাবে খুবই 
সহায়তা করেছিল । তার উপর স্থানীয় কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন 
যখন সমিতির সভাপতিরূপে এই সংগঠন ও ধর্মঘট পবিচালনার 
সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় নিলেন তখন স্বভাবতই জনসাধারণের 
চক্ষে এট! একটা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল । বাংল! তথা সমগ্র 
ভারতের দৃষ্টি তখন আসাম-বেঙ্গল রেল-কর্চারী সমিতি ও তাদের 
ঘোধিত এই ধর্মঘটের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল । দৃষ্টি নিনদ্ধ হয়েছিল 
আরো একজনের উপর । তিনি যতীন্্রমোহন সেন খ্প্ । 

রেলের সাধারণ কর্মচারীদের হৃদয়েও মানবতা বোধ জেগেছে এবং 
তারাও যে অসহায় ও নিপীড়িত কুলিদের প্রতি নির্ধাতিনের প্রতিবাদ- 
স্বরূপ এনন ব্যাপক ধর্মঘটের আয়োজন করতে পারে এই জিনিসটাই 
সেদিন যতীন্দ্রমোহনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল! গান্ধীর 
রাজনৈতিক আদর্শের নৈতিক প্রভাব ও অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশের মেহনতী মানুষের মনেও সাড়া জাগিয়েছে, এনে 
দিয়েছে তাদের প্রাণে এক নতুন উত্তেজনা, নতুন চেতনা, বার্ম৷ অয়েল 
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লেবার ইউনিয়নের ধর্মঘট, চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলিদের ধর্মঘট ও 
আসাম-বেঙ্গল রেলের কর্মচারীদের ধর্মঘট-স্বল্প সময়ের ব্যবধানে 
সংঘটিত এই তিনটি ধর্মঘটে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। 
শুধু প্রত্যক্ষ করা নয়, এই ভিনটি ধর্মঘটের মধ্যে দু'টির সঙ্গে তিনি 
গভীরভাবে সংগ্লিষ্ট ছিলেন এবং শেষেরটি পরিচালনা করতে গিয়ে 
তাকে খণগ্রস্ত হতে হয়েছিল । ভার নেতৃত্বশক্তির একট! বিশেষ 
পরিচায়ক ছিল 'ণই স্মরণীয় রেল-ধর্মঘট । যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব- 
প্রতিভার সমাক পরিচয় পেতে হলে এই ধর্মঘটের আম্ুপুধিক 
ইতিহাসট! জানতে হয় । সাফল্যমণ্ডিত এই ছুটি ধর্মঘটের ফলেই 
তো সেদ্দিন বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রদীপ্ত ভাবে 
ফুটে উঠেছিল .এই চট্টগ্রাম । ধন্য চট্টুল--এই রব সেদিন দেশের 
সংত্র শোনা গিয়েছিল। কর্ণফুলীর তরঙ্গে তরঙ্গে সেদিন ঘোষিত 
হয়েছিল চট্টগ্রামের মহিমা, আর যতীল্্রমোহানের জয়ধ্বনি । 

“রেল-কর্মচারীদের এই মানবতা আর তাদের দেশপ্রেমের 
প্রেরণাকে আমি আমার অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি । তাদের সাহায্যের 
জন্য আঁমি যথাসর্বস্ব পণ করলাম । যদ্দি এই আরন্ধ ধর্মঘটের নেতৃত্ব 
ও দায়িত্ব গ্রহণ দোষের হয়, যদি একে সফল করে তোলার জন্য 
আমার প্রচেষ্টা সরকারের চক্ষে নিন্দনীয় হয় ব৷ দেশবৈরিতা বলে 
গণ্য হয়, আমি তাঁতে বিন্দরমাত্র পশ্চাদপদ হব না । 

টাঁদপুর থেকে চট্টগ্রামে ফিরে এসে ধর্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণের 
প্রাক্কালে তেজোদৃপ্ত এই উক্তি করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। উনিশশো 
একুশের চবিবশে মে সমগ্র আসাম-বেঙ্গল বলপথে ধর্মঘট ঘোধিত 
হলো। সমসাময়িক বিবরণ থেকে দন! যায় যে, বিন প্রস্ততিতে ও 
আঁকন্মিকভাবেই সংঘটিত হয়েছিল এই স্মরণীয় ধর্মঘট । ধর্মঘট শুধু 
রেল-কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ক্রমে হহ! সীমার 
কোম্পানীর ক -চারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল । আমরা'যে সময়ের কথা 
বলছি তখন ইগ্ডিয়। জেনারেল রিভার স্ত্রীম নেভিগেশন (1-০-২-১- 
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কোম্পানীর স্টীমারগুলি ঠাদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দের মধ্যে 
যাওয়া-আসা করত। রেলের সঙ্গে গ্রীমার-সাভিসের সংযোগ ছিল। 
অর্থাৎ ইহা রেল-সাভিসেরই পরিপৃবক ছিল। আসাম-বেঙ্গল 
রেলওয়ের মতো এই হ্রীম নেভিগেশন সংগঠনটিও ছিল একটি বিলাতি 
কোম্পানী । এখানেও ধর্মঘট এই প্রথম। ্ামারের খালাসী, সারেঙ 
প্রভৃতি সবাই এই ধর্মঘটে যোগদান করল। রেলপথ ও জলপথে 
সম্মিলিত এই ধর্মঘটের ফলে সমগ্র আসাম ও পুববঙ্গের যাতায়ত- 
ব্যবস্থা একেবাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলিদের ধমঘট । 

পাহাড়তলীতে বেল-কমচাবীদেব ধমঘট | 

গোয়ালন্দের রুম রি-কর্মচারীদের ধমঘট । 

দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনে পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় যুগপৎ 
সংঘটিত এই তিনটি ধর্মঘটেখ সদিন যথেষ্ট কত্ত ছিল। কারণ 
দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, হবদয়াল নাগ, দীনবন্ধ এগুজ প্রমুখ বিশিষ্ট 
নেতৃবৃন্দ এই ধর্মঘট তিনটি পুর্োভাগে এসে দ্লাড়িয়েছিলেন। 
যতীন্দ্রমোহনেব আহবানে হতভাগ্য কুলিদেব অবস্থা চাক্ষুষ করতে 
দেশবন্ধ স্বয়ং যখন চাদপুরে এলেন তখন রেলপথ ও জলপথ ছুই-ই 
অচল হয়ে গিয়েছে । সেই অধস্থায় তিনি নৌকাযোগে ঈত্তাল মেঘনা 
অতিক্রম কবে টাদপুবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্ষে ছিলেন তার 
সহধসিণী, দেশজননী বাঁসম্বী দেবী । প্রভাক্ষভাবে এই তিনটি 
ধর্মঘটের পিছনে কংগ্রেসের বিশেষ সমর্থন ছিল । টাদপুরে কুলিদের 
ধমঘটে তো বিশেষভাবেই ছিপ । কাবণ টাদপুৰ কংগ্রেস কমিটির 
পক্ষ থেকে সেই সময়ে এদেব বিশেষশাবেই সাহায্যদান করা হয়েছিল, 
এবং কংগ্রেসের প্রদন্ত অর্থেই এরা স্বদেশে ফিরে যেতে পেবেছিল । 

প্রায় পঁচিশ হাজার খেল-শ্রমিক ও কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান 
করেছিল । চট্টগ্রাম থেকে নিনস্ুকিয়া আর ওদিকে গৌহাটি পধন্গ 
বিস্তৃত এই রেলপথে এত বড়ো ও এমন সংঘবদ্ধ ধর্মঘট শুধু রেল- 
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কতৃপক্ষকে নয়, সরকারকেও রীতিমতো! বিচলিত করেছিল সেপ্দিন। 
মহাত্ম। গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অভ্যদয়ে জাতির 
জীবনে তখন জাতীয়তার যে ভাবধার! প্রবাহিত হচ্ছিল তারই সুস্পষ্ট 
প্রতিফলন আমরা যেন লক্ষ্য করেছিলাম এই রেল-ধর্মঘটের মধ্যে । 
সঙ্ঘবদ্ধতার ভাবটা তখনো আমাদের সমাজজীবনে অথবা! জাতীয়- 
জীবনে দানা বেঁধে ওঠে নি, স্থতরাং উনিশশো। একুশ সালের এই 
ব্যাপক রেল-শ্রমিক ধর্মঘট নিঃসন্দেহে অভূতপুব ব্যাপার ছিল । 

আর এই ধর্মঘটকে আশ্রয় করে সেদিন যতীব্দ্রমোহনের নেতৃত্ব- 
শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল, তিনি নিজে অহিংস- 
অসহযোগী ছিলেন বলেই না, তার নেতৃত্বে পরিচালিত এই ব্যাপক ও 
দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্মঘটের সময়ে কোথাও তেমন কোনো উচ্চৃঙ্খলতার 
ভাব দেখ। যায় নি অথবা বিশেষ কোনো অপ্রীতিকর ঘটন! কোথাও 
ঘটে নি। একশো-ছু'শো বা একহাজার-ছু'হাজার নয়, একেবারে পঁচিশ 
হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রবভাবে সংগঠিত হওয়া 
বড়ো কম কথা ছিল না। এই পঁচিশ হাজার ধর্মঘটাকে বিক্ষোভ ও 
উত্তেজনার পথ থেকে শান্তির পথে, সংযমের পথে নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত করে যতীন্দ্র্াহন তার নেতৃত্বের যে পরিচয় দেশবাসীর 
সামনে রেখেছিলেন তাই-ই তাকে একজন কংগ্রেস নেতারূপে 
সর্বভারতীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । 

তথাপি এই শান্তিপূর্ণ ধমঘট ভাবার জন্ত সরকারের সঙ্গে যোগ- 
সাজসে রেল-কতৃপক্ষ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তা' 
সর্বতোভাবেই নিন্দনীয় ছিল । ধর্মঘটী কর্মচারী ও শ্রমিকদের শুধু যে 
তাদের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত শুনা হয়েছিল তা নয়, তাদের 
কাউকেই নিজ নিজ আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে দেওয়া হয় নি। 
নির্যাতন ও নিপীড়নে যখন কোনো ফল হলো না, ধর্মঘটীদের অটুট 
মনোবল শিথিল হওয়ার কোনো লক্ষণই যখন পরিদৃষ্ট হলো৷ না, তখন 
কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন প্রলোভন প্রদর্শনের পথ, আর সেই সঙ্গে 
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চলতে থাকে নানাবিধ 10600199010; বা ভীতি-প্রদর্শনের ব্যবস্থা । 
তাতেও কিছু হলো না। ধর্মঘট পুর্ণোগ্টমেই এবং নিরুপত্রবভাবে 
চলতে থাকে । 

তখন ধর্মঘট অবসানের জন্য এগিয়ে এলেন স্থানীয় বণিক-সভা । 
কারণ এই ব্যাপক ধর্মঘটের ফলে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য অচল অবস্থায় 
এসে দাড়িয়েছিল ও কারবারী লোকদের আধিক ক্ষতির সম্মুখীন 
হতে হলো । বণিক-সভার প্রতিনিধিরা এসে রেল-কোম্পানীর 
শ্বেতাঙ্গ এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও ধর্মঘটের আশু মীমাংসার 
জন্য অন্থরোধ করলেন । কিন্তু বণিক-সভার অন্থরোধে তিনি কর্ণপাত 
করলেন না। যতীন্্রমোহন ও তার সহকষিগণ বুষ্ধলেন যে, এই 
ধর্মঘট স্থায়ী হবে। ন্ত্রতরাং এই ধর্মঘটাদের এখন কোনো গঠনমূলক 
কাজে নিয়োগ করাই সমীচীন । অস্হযোগের কর্মস্থচীর মধ্যে ছিল 
চরকা ও তাত । হযতীন্দ্রমোহন চিন্তা করলেন, চিন্তা করে উপায় 
উদ্তান করলেন এবং উপায় উদ্ভাবন কলে কমে প্রবৃত্ত হলেন। 
যাত্রামোহন সেন ইনস্টিটিউটের বিরাট বাড়িটা তখন খালি পড়ে ছিল। 
সেইখাঁনেই তিনি কয়েক শত্ত চরকা ও তাত বসালেন। শত শত 
ধর্মঘটী চরক! কাটতে লাগল, তীত চালাতে লাগল । তাদের দৃষ্টান্ত 
অন্যদের অনুপ্রাণিত করল এনং শহরের অন্যত্রও এই গঠনমূলক 
কাঁজের প্রসার হতে লাগল । চট্টগ্রামে সে এক বিচিত্র দৃশ্য-_চরকার 
ঘর্ঘর শবের সঙ্গে তাতের আওয়াজ মিলে অসহযোগের বাণীকে যেন 
জীবন্ত করে তুলল । 

ধর্মঘট চালাতে গেলে টাক'র দরকার হয়- হাজার হাজার 
টাঁকার। পঁচিশ হাজার মানুষ যেখানে ধর্মঘট করেছে সেখানে কী 
পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । এজন্য 
গোড়া থেকেই যতা'ক্রমোহন “দি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এমপ্লয়িজ 
ট্টাইক কাণ্ড নামে একটি তহবিল গড়ে তুলেছিলেন। এই 
তহবিলে জেল! কংগ্রেস এবং চট্টগ্রামের জনসাধারণ প্রচুর অর্থসাহায্য 
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করেছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনস্থৃকিয়া- সবত্রই অর্থ সংগ্রহের 
ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘটাদের প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্ত 
অর্থের পরিমাণ সামান্তই ছিল। যা সংগৃহীত হয়েছিল তা ধর্মঘটীদের 
অনশন নিবারণে অন্নকালের মধ্যেই নিঃশেবিত হয়ে যায়। ফলে 
তাঁদের খুব কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। চরক। কেটে ও তাত চালিয়ে 
যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেত তাও যথেষ্ট ছিল না। এভাবে ধর্মঘট 
আর কতদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ? যতীন্দ্রমোহন উদ্দিগ্র হলেন । 
বুঝলেন যে. অবিলম্বে অর্থের ব্যবস্থা করতে না পারলে এই বিরাট 
ধর্মঘট শুষ্ঠুভাবে পরিচালন! করা একপ্রকার অসম্ভব! 

উপায়? 

পঁচিশ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর ধর্মঘট চালাবাঁর মতো টাক। 
কোথা থেকে আসবে £ ধর্মঘটীদের মধ্যে আবার অনেকে চিরকালের 
মতো চাঁকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন জাতীয়তার প্রেরণায় । 'তখন 
চট্টগ্রামে ধারা যাত্রামোহনের বাড়ি দেখেছেন, তাদের নিশ্চয়ই মলে 
আছে যে, তখন এ বাড়িতে ধর্মঘটীদের কিরকম ভীড় হতো । সন্তাঠে 
ছু'টি নির্ধারিত দিনে তারা এখানে আসত অর্থসাহাধ্য লাভের জন্য, 
আর বতীন্দ্রমোহন যোগাছেন সেই অর্থ নিজের পকেট থেকে । কথিত 
আছে যে, এই সময়ে তিনি একদিন তার এক সহকমীকে বলছিলেন, 
“যদি কুবেরের ভাগার পেতাম তাহলে ঈ(ইকারাদের মনের সুখে সাহায্য 
করতে পারতাম 1” কিন্তু তথাপি এই যে সপ্তাহে ছ'দিন করে তিনি 
টাক দিতেন, অনেকে ভাবত, কোথা থেকে তিনি এত টাকা সংগ্রহ 
করতেন ? কিন্তু অনেকেরই জান। ছিল না ষে, এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব 
গ্রহণ কর। তার কাছে শুধু কথার ক” ছিল নী। এজন্য তিনি তার 
সর্বস্ব পণ করতেও পশ্চাদপদ ছিলেন না। 

করেছিলেনও ঠিক তাই। 

প্রীয় অর্ধলন্দ টাক! দেনা করে তিনি রেল-শ্রমিকদের এই সংগ্রাম 
অব্যাহতভাবে চালিয়েছিলেন। তার চোখে ধর্মঘট তখন জাতীয় 
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সংগ্রামের গুরুত্ব নিয়ে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল এবং এজন্ক কোনো 
ত্যাগ স্বীকারকেই তিনি যথেষ্ট বলে বিবেচনা! করতেন না। আর তা 
করতেন না বলেই সকলের অভ্ঞাতসারে চট্টগ্রাম শহরে তার নিজন্ব 
ভূ-সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে বাঁধা দিয়ে তিনি ঝণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন । 
এই খণের পরিমীণ ছিল চল্লিশ হাজার টাকা । ভারতবর্ষে ধর্মঘটের 
ইতিহাসে কোনো ইউনিয়নের সভাপতি. কখনে। দেন! করে ধর্মঘট 
চালিয়েছেন, এমন দৃষ্টাস্ত বিরল। এক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহন সত্যিই 
একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বলতে হবে । ছুঃখের বিষয়, 
একালের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ঠিক এর বিপরীত আচরণ করে 
থাকেন। অহিংস-অসহযোগ আদর্শের এমন বাস্তব প্রতিফলন 
সেকালে আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি। সম্ভবত এই কারণেই 
দীত্ঘকালস্থায়া এই ধর্মঘট জবভারতীর বিষয় হয়ে উঠেছিল সেদিন। 
স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন-পরিচালিত এই অভ্তপৃ্ণ ধর্মঘটের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । আর এটাই ছিল তার ত্যাগের চরম 
স্বীকৃতি ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । 

দেখতে দেখতে ধর্মঘটের এক মাস অতিক্রাস্ত হলে । 

রেল লাইনের উপর ঘাস গ'জয়ে গেল । 

ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে নারবতাঁ। স্টেশনগুলি সব জনমানবশুহ্ত | 

এইবার এগিয়ে এলেন শাসকপক্ষ রেল-কোম্পানীকে সাহায্য 
করতে । জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে পুলিশের বড়কতা 
জার করলেন ১৪৪ ধারা; ২৪শে জুন থেকে এক মাসকাল চট্টগ্রাম 
শহরে সমস্ত প্রকীর সভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। 
য্তীন্দ্রমোহন কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। কারণ তখনে। 
পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মস্থচীর মধ্যে আইন-অমান্া আন্দেলন গৃহীত 
হয় ন। এমন কি স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত আইন-অমান্ত অন্দোপনে অগ্রসর 
হন নি। এর আগে বি. ও, সি.-র ধর্মঘটের সময় যতীন্রমোহনকে 
আমর! ১৪৪ ধারা অমান্ত করতে দেখেছি, কিন্তু কংগ্রেসের সুস্পষ্ট 
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নির্দেশের অভাবে পুনরায় সেই কাজ কর! তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে 
করলেন না। চির-নিভাঁক যতীন্দ্রমোহন যখনি প্রয়োজন বুঝেছেন 
তখনি তিনি দেশের স্বার্থে আমলাতন্তবের আদেশ অমান্য করতে ছিধা 
করেননি । তার রাজনৈতিক জীবনে এর বহু নিদর্শন আছে । 

সবদিক বিবেচনা করে যতীন্দ্রমোহন তাঁর সহকন্সিগণের সঙ্গে 
পরামর্শ করে ধর্মঘটাদের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারী আদেশ অমান্ত করতে 
বিরত থাঁকলেন। কিন্তু আদেশ জারি হওয়ার এক সন্তাহ অতিক্রম 
হওয়ার আগেই এমন একটি ঘটন! ঘটে গেল, যার ফলে এই সিদ্ধাস্ত 
পরিবর্তন করতে তিনি বাধ্য হলেন। সেই ঘটনাটি এই £ আগেই 
বলেছি ধর্মঘট ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেল-কতৃপক্ষ তাঁদের 
কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন; উপরন্তু তাদের 
নিত্যকার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আটক করে রাখেন। 
এইসব আটক দ্রব্য উদ্ধার করার জন্ত চট্টগ্রাম জেল! কংগ্রেস কমিটির 
পক্ষ থেকে নয় জন কংগ্রেস-কর্মী প্রেরিত হয়। তারা পাহাড়তলীতে 
পৌঁছান মাত্রই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র 
যতীন্দ্রমোহন পুলিশের বড়করত্তার আদেশ লভজ্ঘন করে শহরে একটি 
শোভাষাত্রা বের করলেন ধর্মঘটীদের নিয়ে। সেই শোভাযাত্রার 
পুরোভাগে ছিলেন তিনি স্বয়ং । শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল সকালে । 
শহর পারভ্রমণ করে শোভাযাত্রীদল যখন একটি স্থানীয় বালিকা! 
বি্ভালয়ের কাছাকাছি পৌছল তখন একদল গুর্থ। সৈম্ নিয়ে জেলা- 
ম্যাজিস্ট্রেট শোভাযা ত্রাকারীদের গতিরোধ করলেন! 

শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ও মহিমচন্দ্র দাস, 
আর তাদের পিছনে বিপুল জনতা । মাজিস্্রেট তার সঙ্গে কথা 
বললেন, -বললেন, এই শোভাযাত্রা যে বে-আইনী আপনি তা 
জানেন? যতীন্দ্রমোহন বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করলেন। ম্যাজিস্সেট তখন শোভাষাত্রা ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দিলেন। 
তিনি সে আদেশ "'নলেন না। তখন তার সহকর্মীসহ যতীন্দ্রমোহনকে 
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গ্রেপ্তার করা! হয়। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বিচার । কারাগার 
থেকে কোর্ট__সর্বত্রই এক বিপুল বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে অনুসরণ 
করেছিল সেদিন। আদালত-প্রাঙ্গণে সে কী জনসমাবেশ--কাঁতারে 
কাতারে এসে সমবেত হয়েছে হিন্দ্-মুসলমান-বৌদ্ধ ও শ্রষ্টান। কারণ 
সকলেরই তিনি প্রিয় নেতা । জনতার কণ্ঠে উঠছে অবিরাম জয়ধ্বনি ; 
সেই সঙ্গে হাজার কণ্ঠে উঠছে “বন্দে মাতরম্‌।” সেন্দশ্ট অবর্ণনীয় | 
কলকাতা! থেকে দেশবন্ধু তারের পর তার পাঠাচ্ছেন। তারই উপদেশে 
যতীন্রমোহন ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তিলাভ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । 


॥ আট ॥ 


“গত তিন-চার মাস যাব আমি যেসব বক্তৃত। দিয়েছি, সেগুলির 
প্রত্যেকটিতে আমি এই কথাই বলেছি যে, অহিংস-নীতির সাফল্যের 
উপরেই আমাদের বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে। আমি কখনো কোনো জনতাকে উচ্ছৃ্ঘলত। বা 
উত্তেজনার পথ গ্রহণ করতে প্ররোচনা দিই নি। চট্টগ্রামের 
জননাধারণ আমাকে ভালবাসেন বলে তারা আমার এই নির্দেশ 
অন্থুপরণ করে আমাকে সন্মানিত করেছেন৷ এই কারণেই বি. ও. সি. 
ধর্মঘটের সময় থেকে আজ পর্যস্ত এখানে কোনো উপদ্রবই সংঘটিত 
হয় নি__ উত্তেজনার কারণ থাকলেও ধর্মঘটীর। কোনোরকম উচ্চৃঙ্ঘলতার 
আশ্রয় গ্রহণ করে নি। অথচ এর ফলম্বরূপ আমার সহকমিগণ ও 
আমার উপর বার বার ।নষেধাজ্ঞা জারি কর! হয়েছে । এইপ্রকার 
নিষেধাজ্ঞা অন্যায় ও অসঙ্গত। যাইহোক, আমি আপাতত এই 
আদেশ গ্রহণ করছি। কিন্ত এ২ নিষেধাচ্ছা বলবং থাকাকালীন 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যদি অন্তরূপ আদেশ করেন, তবে আমি 
তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করব ।' 

ধর্মঘটের তৃতীয় মাসে যখন যতীন্্রমোহনের উপর নতুন করে 
নিষেধাজ্ঞ। জারি হয় তখন চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি এই চিঠিখানি 
লিখেছিলেন । 


যে ঘটন'কে উপলক্ষ করে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয় সেটি ছিল 
৭ 
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এই । চট্টগ্রাম শহর থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত পাহাড়তলী নামক 
স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলের সদর-দপ্তর ছিল । স্থানটি মিউনিসিপাল 
এলাকা থেকে ন্বতন্র ছিল। ধর্মঘট যখন পূর্ণো্ধমে চলছিল 
তখন একদিন পাহাড়তলীতে জনতা ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষ 
ঘটে; ফলে কিছুমংখাক লোক শজ্াহত হয়। সংঘষের কারণ, 
ঠিকাদাররা নাকি জোর করে কতকগুলি ধর্মঘটী লাইনম্যানদের কাজে 
যোগদান করাবার চেষ্টা করে: কিন্তু তারা সম্মত হয় না। পরে 
অবশ্য জানা গিয়েছিল যে, এই সংঘর্ষ আগে থেকেই পরিকদগিত 
হয়েছিল রেলের শ্বেঠাঙ্গ কর্মচারী ও পুলিশের ফোগসাজসে । এই 
হাঙ্গামার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বা তার সহকর্মীদের আদৌ কোনো 
সম্পর্ক ছিল না। তথাপি পুলিশ-রিপোর্টের ভিত্তিতেই ম্যাজিস্ট্রেট 
তার উপর এই নিষেধাচ্ঞা জারি করেছিলেন | 

অহিংসা ও অগহযোগে বিশ্বাসী একজন নেতার উপযুক্ত এই 
পত্র। তার উপর নতুন করে যখন নিষেধাজ্ঞ। জারি হয় খন তার 
প্রতিবাদে চট্টগ্রামের মোসলেম হলে একট মহতী সভা হয়েছিল। 
যতীন্দ্রমোহন ও তীর সহকর্মীদের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল 
বলে তারা এই সম্ভার যোগদান করতে বিরত ছিলেন। স্বামীর 
পবিবতে এই সভায় তার সুযোগ্য সহধমিণী শ্রীযুক্তা নেলী 
সেনগুপ্তাকে যোগদান করতে দেখে সভায় উপস্থিত সকলেই যারপর- 
নাই বিম্মিত হয়েছিলেন । হব'রই কথা । একজন খাঁটি যুরোগীয় 
মহিলা তার স্বামীর রাজনৈতিক আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে 
জনসাধারণের সামনে এসে নিয়ে দাড়িয়েছেন_ সমকালীন ইতিহাসে 
এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল । সেইদিন থেকে 
স্বামীর পাশে দাড়িয়ে শ্রীযুক্ত। সেনগুপ্ত) এই দেশের মুক্তি-সংগ্রামে 
অংশগ্রহণ করে বরণীয়। হয়েছেন- যেমন অতীতে হয়েছিলেন মার্গারেট 
নোবল ( ভগিনী নিবেদিতা ) আর য্যানি বেদান্ত । 

এই সভায় শ্রীষুক্তা সেনগুপ্তা ইংরেজিতে একটি সুন্দর বক্তৃতা 
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করেছিলেন। সেই বক্তৃতার শেষে তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসীদেব 
উদ্দেশে বলেছিলেন £ “মহাতআ্মাজিব শেতুহ্বে আপনাবা ষে বিরাট 
আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাৰ সাঞ্লা সুনিশ্চিত সে সাফল্য 
অঞ্ন করতে হলে, আপনাদিগকে অভিংস-নীতিই অনুসবণ কবতে 
হবে। তাব কণ্ঠে এ যেন তাৰ খ্বামীৰ কথাই উচ্চাবিত হলে। | 
সেইদিন থেকে চট্টগ্রমের অধিবাপী। তথ। সনগ্র বাঙালির চোখে 
ক্রীযুক্তী সেনগপ্চ। যে এ থা আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন আজো তিনি 
সেই গ্রাসনেত নধিঙিতা আছেন । যঠীক্রনোহন আজ নেই, কিন্তু 
উার সহধম্ণী এখনো অংমাদেব মধ্যে আছেন । আজ তিনি জীবন- 
সাথান্কে ঈপনী হত হয়েছেন ও দেশেব স্বাধীনতাকে চাক্ষুষ ববেছেন _ 


যে স্বাধীন "াব জন্ত একদ। তাব স্বামা দেশ-মাতৃকাব বেদীমূলে তার 
যৌ 'নদৃপ্ত জীবনকে আত্মাহুতি প্রদান ক্বেছিলেন। গান্ধী-যুগে 


ভাবতে মুক্িসত্্রামেৰ ইতিহাত যঠান্দমোতণ ৩ তাব সহধমিণীব 
ত্যাগ ও দেশমেবাৎ যথার্থ মুল্যাযন বোধ হয মামবা অ।জো। কবে 
টঠতে পা শি। তা যদি পাবঠাম, তাহলে দেশাপ্রয়েব স্মৃতি তাব 
স্বদেশখাসীব মন থেকে এমনভাবে মুড যেত না। 

বেল-ধমখট ৩খনে। পৃণৌছ্মে চলছে 

ধ্মঘট শুহবিলে এন একটি পরসাও নেই । সমগ্র দেশের 
জনমতক্ক এইদিকে আকৃষ্ট কবাঁব জন্য ও আবে। কিছু অর্থসংগ্রহের 
জগ্য শ্ষেবাড। জীব হওয়ার জশহকাপ পকুব মতীন্দ্রমোহন এলেন 
কণকাতায, সঙ্গে শ্রীযুক্ত নেলী সেনহপু।। নিজেন সমস্ত সঞ্চিত 
অর্থ এই ত্রইমাস কালেব মধো নিঃশেষি 5 হল্য গেছে, তাছাড়া ধর্মঘট 
চাঁলাবাব জন্তা এই সমযেব মধো তাকে খণশ্রন্ত ও হতে হয়েছিল । 
জেলা-কংখ্রেসেব তহবিলে অর্থাভাব । এভাবে ধমঘট মাব বেশি দিন 
চলতে পারে না। টাচ দবকাব। সেই প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ 
কববার জন্কা যতীন্দ্রমোহনকে কলকাতা আসতে হলো । রেল- 
ধমঘটই তখ ভাব চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ধাড়িয়েছিল। 
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সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার বিবরণ থেকে আমর! জানতে পারি যে, 
এই মহানগরীর জনসাধারণ সেদিন যতীন্দ্রমোহনকে স্বতঃস্ফু্তভাবে 
এক বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল । “জে. এম. সেনগ্ঠপ্ত-_এই নামটি 
তখন লোকের মুখে মুখে! এর অল্পকাল পরেই তার গ্রণমুগ্ধ দেশবাসী 
তাকে “দেশপ্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করেন। চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জনকে 
তার দেশবাসী যেমন ইতিপুবে “দেশবন্ধু' আখ্যায় অভিহিত করে তার 
অতুলনীয় ত্যাগ ও দেশপ্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছিল, আজ তারই সুযোগ্য 
শিশ্কা, চট্টগ্রামের বীরসম্তান, যতীন্দ্রমোহনকে “দেশপ্রিয়' আখ্যায় ভূষিত 
করে বাঙালী তারও ত্যাগ ও দেশপ্রেমের স্বীকৃতি প্রদান করে ধন্য 
হয়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক গগনে সেদিন যেন যুগপৎ ছৃ'টি পর্ণ- 
চন্দ্রের উদয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম-দেশবন্ধুর পাশে দেশপ্রিয় । 
তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব থেকে যে স্সিগ্ধ কৌসুদীধারা সেদিন কিচ্ছুরিত 
হয়েছিল, ইতিহাসের দুটিতে তা নিরর্থক ছিল ন!; কারণ বাঙালিব 
হৃদয়-মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই কিরণসম্পাতে 

যতীন্দ্রমোহন এলেন কলকাতার ! 

নাগরিকবৃন্দ শুধু তাকে শাগতই জানাল না-তাদের নিকট তিনি 
লাভ করলেন অসাধারণ সম্মান। প্রদেশ কংগ্রেস, সংবাদপত্র, বণিক- 
সভা, শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, এমন কি ছাব্র-সম্প্রদায়--সকলেই 
তার প্রতি বিপুল সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন সেদিন । সকলের মুখেই 
চট্টগ্রামের রেল-ধর্মঘটের কথা । আলোচনা, বৈঠকে € প্রকাশ্ত জনসভায় 
যতীন্দ্রমোহন ধর্মঘটের চিত্রটি সকলের সামনেই তুলে ধরলেন । “এই 
ধর্মঘট পরিচালনার জন্য আরে অর্থের প্রয়োজন'-তার মুখে এই 
কথা শুনে কলকাতার জনসাধারণ নীরব ব1 শিক্ফিয় থাকে নি । কয়েক- 
দিনের মধ্যেই বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়, এবং তা দেখে 
যতীন্দ্রমোহন খুবই উৎসাহিত হচ্সে উঠলেন! নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা 
নিয়ে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে ফিরবার পথে বরিশাল হয়ে আসেন। 
বরিশীলের জননেতা অশ্বিনীকুমর দত্ত ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের পিতৃ- 
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বন্ধু। চট্টগ্রামের রেল-ধর্মঘটের সংবাদ তিনি রাখতেন, আর, তারই 
বন্ধু যাত্রামোহনের পুত্র যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে সেই ধর্মঘট চলছিল, 
এজন্য তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করতেন। ভাই যতীন্দ্রমোহন 
বরিশালে উপনীত হয়ে যখন তার পিতৃবন্ধুর ভবনে এসে তীর পদধূলি 
গ্রহণ করলেন, তখন শুভ্রকেশ বুদ্ধ অশ্বিনীকুমার তাকে প্রাণভরে 
'মাশীর্বাদ করেছিলেন। “তুমিই পূর্ববঙ্গের ভাবী নেতা”_- এই উক্তিটি 
সেদিন তিনি সকলের সামনেই কবেছিলেন । 


তিন মাস ধরে প্রবলভাবে চলছে ধর্মঘট । 

এইবার সেই ধর্মঘট ভাঙবার জন্তা সরকারের সহযোগিতায় 
রেল-কোম্পানার কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সচেষ্ট হলেন। প্রলোভন ও 
শয়-প্রদর্শনে যখন কোনে! কাজ হলো ন, তখন এক নতুন উপায় 
অবলম্বিত হলো । কোম্পানী নতুন লোক সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ- 
আয়োজন করতে থাকে । শত শত নব-নিযুক্ত কর্মচারী কাজে যোগদান 
করল । ধর্মঘটী কর্মচাঁরিগণেব মনে দেখ! দিল এর প্রতিক্রিয়া । তাদের 
মনোবল শিথিল হতে থাকে । তাঁদের অনেকেই গোপনে চাকরিতে 
যোগদান করল। কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাদের অনেককে পুনরায় 
কাজে বহাল কর! হ,লা, আবার অনেককে করা হলো না। সন্দেহ- 
ভাঁজন বনু প্রাক্তন কর্মচারী লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে কমে পুনরায় 
যোগদান করবার অনুমতি পেয়েছিল, কিন্তু চাকরির পূর্বেকার বহু রকম 
স্বযোগ-স্তুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত ইয়েছিল। ধর্মঘটের এই পরিণতি 
অপ্রত্যাশিত ছিল ন1।। 

রেল-ধর্মঘট বন্ধ হয়ে যাওয়া্' আগেকার একটি ঘটন! এখানে 
বিশেবভাবেই উল্লেখ্য । সেই ঘটনাটি ছিল চট্টগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর 
আগমন। এসহষোগ আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী যে গণ-জাগরণ 
দেখা দিয়েছিল তা চাক্ষুষ করবার জন্য মৌলান। মহম্মদ আলির 
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সমভিব্যাহারে গান্ধী ভারত-ভ্রমণে বেরুলেন! এই আন্দোলনের 
প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল বাংলা _-দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশই সেদিন 
এই আন্দোলন সবচেয়ে পফলতা লাভ করেছিল । এই বিষয়ে দেশ- 
বন্ধুর কৃতিত্ব দেখে অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবর্গ যারপরনাই বিস্ময় বোধ 
করেছিলেন । কিছুকাল বাংলাদেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে গান্ধী 
এলেন আসামে । তখন যতীন্দ্রমোহন তাকে একবার চট্টগ্রামে আসবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন । তখন ক্ষিতীশচন্্র গাঙ্গুলি, মহিমচন্্র 
দাস প্রমুখ তার ঘনিষ্ঠ সহকমিগণ খুব উল্লসিত হলেন । তখনো। 
রেল-ধর্মঘট চলছে। মহাত্মাজির উপস্থিতি ধর্মঘটীদের প্রাণে নতুন 
প্রেরণার সঞ্চার করবে, যতীন্দ্রমোহন এমন আশাও তার মনের মধ্যে 
পোষণ করে থাকবেন । 

যতীন্রমোহন গান্ধীকে চট্টগ্রামে আসবার অনুরোধ জানিয়ে একটি 
পত্র লিখলেন! তিনি সানন্দে সেই অন্ররোধ করবার রক্ষা প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে তাকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তার শেষে গান্ধী লিখেষ্িলেন £ 
2০8 15660 1006 17950 160055650. 106 , 100 01016068015 15 
811080% 17010050 1710% 10116121%.- গান্ধী চট্টগ্রাম পরিদর্শনে 
আসছেন, এই সংবাদ যখন প্রচারিত হয় তখন সেখানকার জনসাধারণের 
মধ্যে সেকি উল্লাম। ধার ইঞ্ষিতে ভারতের গণমানসে আজ জেগেছে 
নতুন প্রাণ-চাঁঞ্চল্য, জাতির রাজনৈতিক চেতনায় দেখা দিয়েছে এক 
নতুন দিগন্ত, সেই মহাত্মা! গান্ধী চট্টগ্রামে আসাছন -টট্টগ্রামবাসীর 
জীবনে এটাই ছিল সেদিন একটি শুভসংবাদ। রাজোচিত সন্বর্ধনায় 
সন্বধিত করবেন মহাত্মাজিকে - এই ছিল যশ্টীন্দ্রমোহনের সংকল্প । 

করেছিলেনও ভাই । 

তখন ভাদ্র মাস। দারুণ গ্রীপ্মরকাল। সেই প্রতিকুল প্রাকৃতিক 
পরিবেশে অল্লকালের মধ্যে চট্টগ্রামে গান্ধীজির সম্বর্ধনার যে বিরাট ও 
অভ্ভৃতপূর্ব আয়োজন যতীন্দ্রমোহন করেছিলেন ভার অন্ুরক্ত সহকঙি- 
গণের এঁকাস্তিক সহযোগিতায়, তা মহাত্মা গান্ধীকে এতদূর অভিভূত. 


দেশপ্রিয় ষতীন্্মোহন ১৩ 


করেছিল যে, পরবর্তাকালে তিনি তার নিজন্য “5০২05 [0019 পত্রিকায় 
এই বিষয়ে ছ'টি প্রবন্ধ লিখে তা প্রকাশ করেছিলেন । চট্টগ্রামে গান্ধীর 
আগমন স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের জীবনে এক অবি'গরণীয় ঘটনা ছিল। 
সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তার দর্শনলাভেঃ 
জন্থা সেদিন টট্রগ্রামে প্রায় ছুই লক্ষ লোকের সমাপেশ হয়েছিল । এমন 
বিশাল জনত। এর আগে এখানে মার কখনে। পরিদৃষ্ট হয় নি। গান্ধীর 
আগমন, তাঁকে দর্শন ও তার বক্তৃতা শ্রবণ করা চট্টগ্রামবানীদের জীবনে 
এক নতুন অগ্িজ্ঞতা ছিল । টট্টগ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠ সমান জাতির সর্বশ্রেঠ 
নেতাকে সেদিন যেভাবে সম্বধিত করেছিলেন তা সর্বতহোভাবেই 
মহাতআ্াজির যোগ্য অভ্যর্থনা বলেই বিবেচিত হয়েছিল । তার সুদীর্ঘ 
জীবনেও এমন উদ্দীপনা-মণ্ডিত বিপুল অভার্থন! খুব বেশি দেখা যায় 
না। চট্টগ্রামে এসে গান্ধী যে ছুটি জিনিস প্রন্ঠাক্ষ করে সবচেয়ে বেশি 
আহলাদিত হয়েছিলেন, তা ছিল সাম্প্রদায়িক এঁক্য "মার খদ্দরের 
জনপ্রিয়তা । অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা চট্টগ্রামে 
পদার্পণ করে এখানকার হিন্দ্-মুসলমান-বৌদ্ব-ঘবীষ্টানদের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক একা দেখে সত্যিই শ্রীতিলাভ করেছিলেন এবং এজন্ত 
তিনি যতীন্দ্রমোহনের একাস্তিক প্রয়াসকে যারপরনাই সাধুবাদ 
জানিয়ে বলেছিলেন--5 ০ 50103৮00210 15 1591] 51175019, 
1108ড5 510000. 100558৬0 501) 57001109180১0125 0010000100181 
109100010% 21561%1561 11) 11012, 

আমরা, এই ম্রদূরকালের বাবধানে, কনা করতে পারি যে, 
গান্ধীজির কাছ থেকে এইরকম অকণ্ঠ প্রশংসাবাক্য শুনে যতীন্দ্রমোহন 
নিশ্চয়ই পুলকিত ও গবৰবোধ করে থাকবেন। তারপর যতীন্দ্রমোহনের 
নেতৃত্বে পরিচালিত তিন মাঁসকালব্যাপী রেল-ধর্মঘটের সমুদয় বিবরণ 
অবগত হয়ে গান্ধীজি মুখে শুধু তার ভূয়সী প্রশংসা করে ক্ষান্ত 
হন নি, “ইয়ং হত্ডিয়া” পত্রিকায় 45171055076 25 006 2016, ও 
01210552008 99০৪), শীর্ক এই ছুটি প্রবন্ধ লিখে অসহযোগ 


১০৪ দেশপ্রিয় ষতীন্দ্রমোহন 


আন্দোলনে চট্টগ্রাম তথ। এর জনপ্রিয় নেতার ভূমিকা ভারতের সর্ব- 
সাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন । বল। বাহুল্য, মহাত্মাজির এই 
মহত্ব দেখে যতীন্দ্রমোহন এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে 
তিনি তার অন্যতম সহকর্মী মহিমচন্দ্র দাসকে বলেছিলেন, “দেশবন্ধু 
মিথ্যা বলেন নি যে, গান্ধীজি শুধু আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নন, তিনি 
একজন যথার্থ মহামানব ।, 

এই নেতা ও এই ম্হামানবের রাজনৈতিক আদর্শের একজন 
সযোগ্য উত্তরসাধক ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। তাঁর রাজনৈতিক 
জীবনের গতি-প্রকৃতি ও করমপ্রণালী ধারাই গভীরভাবে অনুধাবন 
করেছেন তারাই বলবেন যে, দেশবন্ধুর মতো দেশপ্রিয়ও মনে-প্রাণে 
গান্ধী-ভাবের ভাবুক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের দিন চট্টগ্রাম 
যে গৌরব লাভ করেছিল তার সকল কৃতিত্ব যে এক যতীন্দ্রমোহনের 
প্রাপ্য ছিল ত1 বললে অন্যায় হবে। তিনি এখানকার নেতা ছিলেন 
সত্য, কিন্তু তার সেই নেতৃত্বের সাফলোর মূলে ছিল তার অন্বগামী ও 
অন্ুরক্ত অনেক সহকর্মীর প্রয়াস । এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন 
তার বয়োজ্যেষ্ঠ, আর কেউ কেউ ছিলেন তার বয়োকনিষ্ঠ। তার এই 
স্হকমিগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, 
যথা-_-অধ্যাপক ন্বপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহিমচন্দ্র দাস, ত্রিপুরাচরণ 
চৌধুরী, প্রফুল্পকুমার সেন, মৌলবী কাজেম আলি আর অস্থিকাচরণ 
দাল। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত “পাঞ্চজন্ক' পত্রিকার 
সম্পাদক । 

চট্টগ্রাম সকলের পুরোভাগে ॥ 

চট্টগ্রাম আজ সোচ্চার ।" 

সেদ্রিন চট্টগ্রামকে গান্ধী যে এইভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন তার 
মূলে ছিল যতীন্দ্রমোহনের সংগঠনী-শক্তি, অপুর্ব ত্যাগ আর অসহ- 
যোগের আদর্শে অকৃ্ বিশ্বাস। চট্টগ্রাম ত্যাগ করে যাওয়ার আগে 
গান্ধী রেল-ধর্মঘটের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ধর্মঘটাদের সঙ্গে 


দেশপ্রিয় যতীক্মযোহন ১০৫ 


আলোচনা করে এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য যে অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন ও যে কর্মসূচী তাদের'সামনে রেখেছিলেন তাতে অনেকেই 
সন্ত হতে পারেন নি। ধর্মঘটীদের অধিকাংশই এই তিনটি মাস 
আলসম্তে কাল যাপন করেছে ও অন্যের প্রদত্ত অর্থসাহাযা দ্বার! 
জীবিকা নির্বাহ করেছে । তিনি এর নিন্দাই করলেন এবং বললেন-- 
হয় তারা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করুক, নতুবা তার! তাদের 
চাকরিতে প্রত্যাবততন করুক ; অপরের গলগ্রহ হয়ে এইভাবে কাঁল- 
ক্ষেপ করা ঠিক নয়। যতীন্দ্রমোহন কথাটির সারবন্তা বিশেষভাবেই 
অন্থধাবন করলেন। “মহাআজি সত্যিই একজন বাস্তববাদী নেতা” 
সেদিন তিনি এই উক্তিটি করেছিলেন তারই এক সহকমীর কাছে। 
গান্ধীর উপস্থিতি, তার বক্তৃতা ও সর্বোপরি তার বাক্তিত্বের অদ্ভুত 
ধন্দ্রজালিক প্রভাব --'এইসব মিলে চট্টগ্রামবাসীর জীবনে পরিলক্ষিত 
হয়েছিল এক আশ্চর্ধ পরিবর্তন । এর ফলে কলকাতার পরেই পৃব- 
বাংলার এই শহরটি হয়ে উঠেছিল অসহযোগের অন্যতম প্রধান তীর্থ- 
স্থান। অবশ্য তাঁর আগে থেকেই ঘতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে ও তার 
সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় অসহযোগের আদর্শ বেশ ভালভাবেই এখানে 
প্রচারিত হয়েছিল। ভ।ংপর দেশবন্ধু যখন এখানে আমেন তখন 
থেকেই এখানে জেগে উঠেছিল বিপুল প্রাণবন্যা যার কথা অধ্যাপক 
পেন্্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়েব স্মতিন্থায় বিশদভানেই 1ববৃত হয়োছে। 
চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলমান তাতীদের তৈরি এরকম মোট! কাপ্ড় খুব 
প্রসিদ্ধ ছিল। ওখানকার ব্রাহ্মণরা তাদের পৈত্ার স্বতা! নিজের হাতে 
কাটত। তাই মহাত্ম। গান্ধী যখন বললেন যে, যদি ঘরে ঘরে চরকাঁব 
প্রবর্তন হয় তাহলে কাউকেই আ্ আলস্তে কাল যাপন করতে 
হবে না অথবা অন্যের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরও করতে হবে না, 
তখন থেকেই চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার 
হয়েছিল, তার ফলে, সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের সেই ছ'কুলপ্প।বী 
দিনে_-সমগ্র বাংলার মধ্যে চট্টগ্রাম সকলের পুরোভাগে এসে স্থান 


১০৬ দেশপ্রিয় ঘতীন্্রমোহন 


করে নিয়েছিল । যতীন্দ্রমোহনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বই যে টট্টগ্রামবাসীর 
জীবনে এনে দিয়েছিল নবজীবনের স্পন্দন, উদ দ্ধ করেছিল তাদেরকে 
অহিংস-অপহযোগের বলিষ্ট আদর্শে, সে-বিষযে কোনে! সন্দেহ নেউ | 
চট্টগ্রামের রাজনৈতিক জাগরণের ইতিহাসে তার স্মৃতি চিরদিনই 
অক্লান থাকবে । অসহযোগ আন্দোলনের, সময় একমাত্র মেদিনীপুর 
ব্যতীত আর কোনে! জেলায় ঠিক এইরকম একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্ব- 
ত্যাগী নেতার আবির্ভাব ঘটে নি বললেই হয় । 


২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১। 

দেশবন্ধুর নির্দেশে তিন মাসের জন্য যে মুচলেকা যতীক্্রমোহন 
দিয়েছিলেন এই তারিখে তার মেয়াদ শেষ হলো । তিন মাঁসকাল 
তিনি ফৌজদারি বিধানের ১৪৪ ধারা আন্গুযায়ী কোনোরকম আইন 
অমান্য করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর সহকমীর। 
সকলেই এই একই মুচলেকাঁয় আবদ্ধ ছিলেন। নেতাদের উপর 
এই নিবেধাচ্চার মেয়াদ যখন উত্তীর্ণ হলে! তখন ১৬শে সেপ্টেম্বর 
যতীন্্রমোহনের ভবনে কর্মী ও নেতাদের এক বিরাট সমাবেশ হয়! 
সেদিন সন্ধ্যায় সংকীর্তনের ভিতর দিয়ে যখন এই উৎসব প্রতিপালিত 
হয় খন সহসা! একদল পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে সেখানে উপস্থিত 
হয় এবং যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করে । সেই ওয়ারেন্টে লেখা 
ছিল যে, যেহেতু পাহাড়তলীর হাঙ্গামার সঙ্গে তার সংযোগ ছিল 
সেইহেতু ভারতীয় দগ্তবিধির ১০৯, ১১১ ও ১৪৭ ধারা অনুসারে 
তাকে গ্রেপ্তার কর। হলে । 

ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরিত ওয়ারেন্টে আরো লেখা ছিল যে, মিস্টার 
সেনগপ্ত যদি এক হাজার টাকার জামিন দেন তাহলে বিচারকাল 
পর্বস্ত তিনি মুক্ত থাকতে পারবেন । জামিনে মুক্তিলাভ! অসম্ভব । 
তিনি অসহযোগী, জামিন দিতে তিনি সম্মত হলেন না; তার 


দেশগ্রিয় যতীন্রমোহন ১৯৭ 


সহকর্মীরাও তাকে অমর্থন করলেন । পুলিশ-কর্মচারীদের অনুসরণ 
করে জেল-হাজতে যাওয়ার আগে যতীন্্রমোহন এই নিদ্দশ দিয়ে 
গিয়েছিলেন যে, তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যেন কোনোরকম হরতাল 
ন1 হয়, যেন কিছুমাত্র শাস্তিভঙ্জ না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তাকে 
গ্রেপ্তার করার আগে আরো কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার কর 
হয়েছিল ১ তাদের মধ্যে ছিলেন নৃপেকন্দ্রচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবা' 
আব্দুল করিম, সাধু কপাল দাঁস প্রভৃতি । 'ঠাদের সকলকেই জেল- 
হাজতে রাখা হয়েছিল । 

স্বামীর গ্রেপ্তানের পর শ্রীষুত্তা নেলী সেনগুপ্তা প্রক্ষাশ্যভাবে চট্ট- 
গ্রামের রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং স্থানীয় ফুবক- 
কর্মাদের নিয়ে কংগ্রেসের নিদিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী বিদেশী বস্্-বজন 
ও খদ্দর প্রচারের কাঁজ চালিয়ে যেতে লাগলেন । যতীক্দ্রমোহনের 
সহধমিণীকে দেশের কাজে এইভাবে এগিয়ে আসতে দেখে চট্টগ্রামের 
তরুণদের মধ্যে সে কী উৎসাহ আর উদ্দীপনা ! নেতাদের অভাবে 
ভ্রিয়মান জনসাধারণ আবার তুমুল উৎসাহের সঙ্গে বয়কট আর খদ্দর 
নিয়ে মেতে উঠতে থাকে । চট্টগ্রামের পথে যুবককমীঁদের পুরোভাগে 
শ্রীযুক্ত মেনগুপ্তাকে দেখে জনসাধারণের মধোও জেগে উঠেছিল বিপুল 
উৎসাঁহ। কর্তৃপক্ষ তখন তার উপবেন নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। 

যতীন্দ্রমোহনের সহধমিণী ইংরেজ মহিলা । 

স্বাধীনদেশের মুক্ত পরিবেশের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত 
হয়েছেন। তার স্বামী গান্ধীর অসহযোগ মান্ত্র দীক্ষিত। স্বামীর ধর্মই 
স্ত্রীর ধর্ম। হিন্দুনারীর এই আদর্শের প্রতি তার ছিল সুগভীর শ্রদ্ধ! । 
এমন অবস্থায় তার পক্ষে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা মেনে নেওয়া অসম্ভব 
ছিল। সোদন এর প্রতিবাদে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি 
লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার ছাত্র ছত্রে বিচ্ছুরিত হয়েছে তার অন্তরের 
দেশপ্রেম । ঘেনন তার ভাষা, তেমনি তার দৃপ্ত প্রকাশভঙ্গী। এই 
পত্রের শেষাংশে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্ত! লিখেছিলেন £ 
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৭১। অক্টোবর বিচার আরম্ভ হলে! । বিচারে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্য 
ছু'জন এক বংসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, আর সবাই 
মুক্তিলাভ করলেন । যতীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে আনীত তিনটি ধারার 
একটি অভিযোগও পুলিশ প্রমাণ করতে পারল না । তাকে মুক্তিদান 
করার সময়ে বিচারক এই আদেশ করলেন, দরকার হলে ঠাকে আবার 
আদালতে হাজির হতে হবে । এর উত্তরে যতীন্রমোহন আদালতে 
বলেছিলেন, ভাই হবে' যদি অবশ্য কংগ্রেস থেকে আইন অমান্যের 
আদেশ না দেওয়া হয়। 

বলেছি, যতীন্দ্রমোহন ও চট্টগ্রাম-_-এক নেতা ও তার দেশ তখন 
দেশের বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের দৃষ্টি আকর্ধণ করেছিল । 

ৃ্টান্তন্বরূপ তখনকার প্রখ্যাত এবং সর্বকালের নিরপেক্ষ সাংবাদিক, 
শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার “096]) [২৬1০০ পত্রিকায় 
যতীন্দ্রমোহনের বিচারের উল্লেখ করে যে মস্তব্যটি করেছিলেন সেটি 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি লিখেছিলেন £ শ্রীযুত জে. এম. 
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সেনগ্ণপ্ত প্রমুখ চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, তাদের বিরুদ্ধে আনীত 
একটি অভিযোগও সপ্রমাণ করতে সরকারের অক্ষমতা, আর ধারা 
সম্পূর্ণরূপে আইনানুগ প্রতীক-ধর্মঘট সংগঠন করেন অথবা ধার দেশের 
সর্বত্র শাসনতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন, তাদের 
প্রত্তি নির্যাতন ও তাদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদামা থেকে এটা 
পরিষফ্ারভাবেই বোঝ। যায় যে, শাসন-পংস্কার প্রবতিত হওয়1 সাত 
দেশ পূর্বে যেখানে ছিল, এখনো সেইখানেই আছে।' 

এই মস্তবো উল্লিখিত মন্টে্ছচেমমফোর্ড শাসন-সংক্কার ভারত- 
বাসীকে খুশি করতে পারে নি বলেই তো দেশব্যাপী" অহিংস-অসহ- 
যোগ আন্দোলন প্রব/তত হয়েছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে । এই শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যে কতখানি আশার ছিল 
সেট। আন্দোলনের পরবতী পর্যায়ে দেশবন্ধু অভ্রান্তভাঁবেই প্রমাণ 
করে দিয়েছিলেন । সে কাহিনী এখন থাক । যদিও যতীন্দ্রমৌহনকে 
কোনোপ্রকার মুচলেকা বা জামিন বাতিরেকেই মুক্তিপ্রদান কর] হয়ে- 
ছিল, এবং অনিদিষ্ট কালের জন্য মামলাটি স্থগিত ছিল, তথাপি ২শে 
অক্টোবর তারিখে পুনরায় তাকে বিচারের জন্য হর করা হয় । পুলিশ 
আইনের ৩১ ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারা অনুযায়ী তার ও 
তার সতেরোজন সহকমী একটি শে।কযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে 
অভিযুক্ত হন ও তাদের প্রত্যেকে তি” মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এটাই হিল প্রথম কারাদণ্ড । 
স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল তুখুল বিক্ষোভ আর 
তীব্র উত্তেজনা এবং তার ফলে সমস্ত উট্টগ্রাম শহরে প্রতিপালিত হলো 
হরতাল । দণ্ডিত বন্দীদের চট্টগ্রাম ভুল রাখা সমীচীন নয় মনে 
করে পরের দিনেই তাদের সকলকে কলকাতায় আলিপুর সেন্টবাল- 
জেলে স্থানাস্তরিত কর হয়। 

তার প্রথম "্রাদণ্ডের সময়েই যতীন্দ্রমোহন “দেশপ্রিয় আখ্যায় 
ভূষিত হয়েছিলেন এবং তখন থেকে তিনি সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে 


১১০ দেশপ্রিয় ঘতীন্দ্রমোহন 


এই নামেই পরিচিত হন। দেশবাসীর হৃদয়ে সেদিন চট্টলের এই 
বীরসম্ভান কী গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারই 
অভ্রাস্ত নিদর্শন ছিল এই “দেশপ্রিয়' অভিধাটি। চট্টগ্রামের দণ্ডিত 
নেতৃবর্গ খন কলকাতার পৌছলেন তখন শিয়ালদহ স্টেশনে কংগ্রেস 
নেতৃবর্গ তাদের বিপুলভাবে সম্বিত করেন। যে ট্রেনে তাদের এখানে 
নিয়ে আস! হয়েছিল, প্রীযুক্তা সেনগুপ্ত স্রেই একই ট্রেনে তাদের সঙ্গে 
কলকাতায় এসেছিলেন । | 


॥ নয় ॥ 


ঘটনা-বহুল উনিশশে। একুশ সাল শেষ হতে আর দেরী নেই। 

সার ভারতবর্ষ তখন অসহযোগ আন্দোলনে টলমল করছে । 

কলকাতার জনসমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ । 

দেশনন্ধুর পাশে এসে তখন দাড়িয়েছেন যৌবনমূতি স্ভাষচন্দ্র 
বন্দ। কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সাভিম পরীক্ষা পাশ করেও তিনি 
সোনার পিঞ্কুরে আবদ্ধ না হয়ে দেশসেবার যজ্ঞে তার জীবনকে আহৃতি 
দিয়ে দেশপ্রেমের এক নতুন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে সেই বয়সেই গান্ধী 
প্রমুখ সকল বিশিষ্ট নেতার স্নেহতাজন হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ 
করে দ্েশবন্ধুর। ১৯২১ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি কেন্বিজ থেকে 
স্থাবচন্দ্র যে অবিস্মরণীয় চিঠিখানি দেশবন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন তার 
একস্থলে তিনি লিখেছিলেন £ 

'আপনি আজ বাঙলাদেশে ব্বদেশ সেরাযজ্ছে প্রধান খত্বিক-_তাই 
আপনার নিকট এই প্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে 
আন্দোলনের বন্। তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবরের কাগজের 
ভিতর দিয় এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির 
আহ্বান শোন 1গয়াছে।".আপনি' 7াঞলাদেশে সেবাযজ্ঞের এধান 
ধত্বিক-__তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হহয়াছি-_আমার 
যৎসামান্ত বিদ্যাবুদ্ধি, শণ্ডি ও উৎসাহ লইয়৷। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ 
করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই--আছে শুধু নিজের মন এবং 
নিজের এই তুচ্ছ শরীর ।” 


১১২ দেশপ্রিয় ঘতীন্রমোহন 


দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিবেদিত এই তরুণ তাজা প্রাণটিকে 
দেশবন্ধু কিভাবে তার বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সে-কাহিনী সুবিদিত। 
দেশবন্ধুর মধ্যেই সুভাষচন্দ্র তার ঈপ্সিত নেতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন 
সেদিন, যেমন একদা পেয়েছিলেন যতীন্্রমোহন । “যতীন আর সুভাষ 
এই ছ'জনই তো আমার ডান হাত বী হাত'__উত্তরকালে দেশবন্ধুকে 
অনেক সময়ে এই কথা বলতে শোন। গিহয়ছে। বস্তত বাংলার 
রাজনীতিতে সেদিন চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও. স্তভাষচন্দ্রের সম্মেলন 
যেন একটি অপূর্ব দৃশ্টের অবতারণা করেছিল । 

১৯১১ সালটিকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে সত্যিই একটি 
বিক্ষোভ ও সংঘাতপূর্ণ বছর বলে অভিহিত করা চলে। বছরের 
শেষভাগে ইংলপ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে সেই সংঘাত 
যেন চরমে উঠেছিল । ভারতবর্ষে এক বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে যুবরাজ 
ভারত-পরিভ্রমণে আসেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধী নির্দেশ 
দিলেন, যেহেতু পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফতের অবিচার, এই ছু'টির 
একটিরও কোনো প্রতিকার হয় নি, সেইজন্য ইংলগ্ডের যুবরাজের 
ভারত-আগমন উপলক্ষে ভারতের সবত্র- বিশেষ করে যুবরাজ যেসব 
শহর পরিদর্শন করবেন সেইসব শহরে প্রতিপালিত হবে হরতাল । 

ভাঁষচন্দ্রের নেতৃত্বে সেদিন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২১ ) কলকাতায় যে 
হরতাল প্রতিগালিত হয় তা৷ ছিল অভূতপুব । দেশবন্ধু তখন জেলে, 
তখনো তাঁর বিচার চলছে, তথাপি তারই ইঙ্গিতে একদিনের জন্য 
নাকি এই মহানগরীর প্রাণম্পন্দন থেমে গিয়েছিল । কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে তখন আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে আইন- 
অমান্য আন্দোলন। দেশবন্ধু তখন বাংলা কংগ্রেসের প্রথম ডিক্টেটর | 
নভেম্বরের শেষভাগ থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের অনিবার্ধ 
পরিণতিরণপে আরম্ভ হয়েছিল 40111 10150160121806 2/0৮০- 
[0910 বা “আইন-অমান্ত আন্দোলন। 
বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতায় তখন এক দারুণ প্রাণচঞ্চল 


দেশপ্রিয় যতীন্রমোহন ১১৩ 


পরিবেশ । সার ভারতবর্ষেই সেই একই উত্তাল পরিবেশ । এইসময়ে 
সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য ত্রিশ 
হাজার লোককে গ্রেপ্তার কর! হয়েছিল আন্দোলনের পুরোভাগে 
যেসব নেতা ছিলেন তারাও বাদ যান নি। একমাত্র গান্ধী তখনো 
পর্যস্ত জেলের বাইরে ছিলেন৷ ১৯শে নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাই বন্দরে 
অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভ শুরু হয়। বড়লাট লর্ড রীডিং 
প্রমাদ গনলেন। যুবরাজ যদি ঠিকভাবে 'অভ্যথিত না হন, তাহলে 
পার্লামেন্ট থেকে তাকেই দোষারোপ করা হবে । কিন্তু তার ভাগ্য 
মন্দ ছিল, তাই বহু চেষ্টা করেও যুবরাজের জন্য কোথাও, ভারতবর্ষের 
কোনো! শহরে রাজকীয় ও শান্তিপুর্ণ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা তিনি করতে 
পারেন নি। কংগ্রেস, তথা এর নেতা গান্ধীর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় 
সেদিন লর্ড রীডিংকে সত্যিই সাময়িকভাবে নতিত্বীকার করতে 
হয়েছিল । 

১০ই ডিসেম্বর, শনিবার । দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হলেন। আরো 
অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো । গ্রেপ্তারের সময় দেশবাসীর 
উদ্দেশে তিনি বলে গেলেন, যদি হুঃখরেেশ নিধাতনে স্বাধীনতা লাভ 
কৃবতে চাও তো! এই সুবর্ণ স্বযোগ' ; আর সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবেই 
বলে গেলেন, “ম্ভাষ, দেখো, বয়কটেব বহরটা যেন ঠিকমতো হয় ।” 
নেতার এই নির্দেশ কিভাবে তিনি অক্ষরে অক্গরে পালন করেছিলেন, 
সেকথ! আগেই বলেছি। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় 
যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলকাতার অবস্থা সম্পকে ঘে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল তার মমীর্থ এই ছিল, “সনস্ত শহর নীরব, নিস্তব্ধ, 
সমস্ত পথঘাট জনমানবশুন্য শ্বশান--লোক নেই, জন নেই, গাড়ি 
নেই, ঘোড়া নেই ।, 

বিচারে দেশবন্ধু ছয় মাসের জস্তঠ বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হয়েছিলেন এব আলিপুর সেপ্টশল জেলেই তিনি বন্দীজীবন যাপন 
করেছিলেন। এখানে তখন 'নরক গুলজার” অবস্থা বললেই হয়। 


৮ 


১১৪ র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


ছোট-বড় সব নেতাই তখন সাময়িকভাবে সরকারের এই অতিি- 
শালায় একত্রে অবস্থান করছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যখন 
দেশবন্ধুর বিচার আরন্ত হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ ) যতী ন্্রমোহন তখন 
মুক্তিলাভ করেছেন এবং তীর প্রিয়তম নেতার বিচার কালে আদালতে 
উপস্থিত ছিলেন। এই বছরেই (১৯১২) কংগ্রেসের বাঁংসরিক 
মধিবেশন বসল আমেদাবাদে : দেশবন্ধু এই অধিবেশনের সভাপতি 
নিবাচিত হয়েছিলেন । তিনি হখন জেলে ; একটি লিখিত অভিভাষণ 
পাঠিয়ে দিলেন । সবোজিনী নাইডু কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে দেশবদ্ধুর 
“সই বক্তৃতা পাঠ করলেন। 


কার'মুক্তির পন যতীন্দ্রমোহন কণগ্রেম ওয়াকিং কমিটির সদন্যপদে 
গৃহীত হলেন। দেশবন্ধু তখন কারাস্তরালে, কাজেই গয়াকিং কমিটিতে 
বাংলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্ক শ্তিনিই” নিবাচিত 
হয়েছিলেন । ভখন তার বয়স মাত্র সাহত্রিশ বছর। কংগ্রেসের 
নীতি-নির্ধারণী সভার সেই বয়ন স্দন্ত নিবাচিত হওয়। তার পক্ষে 
বড়ো কম গৌরবের বিষয় ছিল ন!। বয়লে তরুণ হলে ও, অন্যান্ত 
বিষয়ে তিনি যে এর ঘোগা ছিলেন, সে-কথা বলা বাহুল্য । 

এইবার দেশপ্রিয় একটি বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন । 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন তিনি চট্টগ্রামে আহ্বান 
করলেন । দেশ্রজননী বাসন্তী দেখা এই কনফারেন্সের সভানেত্রীর 
প্দে নিবাচিতা হয়েছিলেন । আুর লবসম্মতিক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির 
চেয়ারম্যান পদে নিবািত হলেন যতীন্দ্রমোহন । ১৯১২ সালের এপ্রিল 
নাসে অনুচিত এই সম্মেলন খাংলার সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে চট্টগ্রাম ওখন কতদূর 
অগ্রসর হয়েছিল তার একটি সুন্দর চিত্র আমরা পাই অভ্যর্থন। 
সমিতির সভাপতির ভাষণের মধ । যতীন্দ্রযোহন বলেছিলেন £ 


দ্বেশপ্রিয় যতীন্্রমোহুন ১১৫ 


“যদিও ১৯২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে আমরা চট্টগ্রামে বন্ধ 
বাধা-বিদ্বের মধ্যে দিনতিপাত করছিলাম, তথাপি ভারতের জাতীয় 
গ্রেম সময়ে সময়ে দেশবাসীর সামনে গঠনমূলক ষে কার্ষনূচী তুলে 
ধরেছেন, ভার রূপারণে আমরা বথাসাধ্য প্রয়ান পেয়েছি । টট্টগ্রামে 
কংগ্রেসের সভাসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হওয়া উচিত আমরা প্রকৃত" 
পন্গে এই জেলাতে ছত্রিশ হাজার সভ/ সংগ্রহ করেছি, তিল 
রাজা ফাণ্ডে আমাদের চাদার পরিমাণ পাশ হাজার লাকা তপু 
্্্ আনর। দিতে পেয়েছি উনত্রিশ হংজাব টাকা! এই ক্ষথ। 
অবশ্যই স্মরণ রাখছে হবে যে, কয়েকটি শ্রমিক বমঘট ও পন্য 
স্থানীয় কাধবশ 5 এই জেলার অধিবাঁসিগণ বাকনৈতিক € দেশহি ভক 
কাজে টাদান্বরূপ পপগশ হাজার টাকা দান করতে লক্ষন হরেছেন। 


চু 


এ 


৬৬ 


র্‌ 


কিন্তু রি স্বরাজ ক আমরা উল্লিখিত টাঙাই 
ংসর আমরা এই ভেনাতে আহাদেঃ ভাজার চরকার প্রচলন 

রি | আমরা বিশ চ।জাল চর্কা প্রচলন করছে সারিব বলে আশা 
করছিলাম । গত বদ্ছন্ন সমগ্র জেনাতে আমরা ঘোল শ' ভাত প্রধান 
করেছি । কশ্সেস প্রবতিত ষোল শ' তাত ছাড়া এই জেলার ভাতীরা 
অন্তত চার-পীচ হাজার তাত চালিয়ে আসছে স্ৃতিরাং গু বছর 
উট্রগ্রানবাসিগণকে অনেক বিপদের সঙ্গে সস্রান করতে হয়েছে, 
তথাপ জাতির গঠনমূলক কাধ সম্পাদনে চট্টগ্রাম বলার অন্তান্য 
জেলার পিছনে থাকে লিঃ 

পিছনে তত নয়ই, বরং গান্ধীজির কথা, যীক্ছাদায়নের টট্টগ্রাম 
সেদিন সকলের পুরোভ!গেই ছিল । এইখানেই কিল উর নেতৃত্বের 
"বশিক্ট্য | 

বলেছি, চট্টগ্রাম কনফাঁবেন্স খুব গুরুহগুণ ছিল : কেন, তাই বলি। 
দেশবন্ধুই তখন বাংলার একমাত্র নেতা ও মঞবি আন্দোলনের 
পরিচাল-ঈ্ ছিলেন ! ছার কাবাদণ্ডের পর ম্বছুততই বাংলার নেতৃত্বে 
সামহিক'ডাবে একট? শুন্য ত! দেখা দিয়েছিল । তার ৩৯৭ স্তি কালে 


১১৬ দেশপ্রিয় বতীজ্মমোহন 


আন্দোলনে কে নেতৃত্ব করবেন_ এটাই ছিল সেদিন একটি বিশেষ 
প্রশ্ন । হযতীন্দ্রমোহন তার নিজের জেলায় অপরিসীম প্রতিষ্ঠালীভ 
করলেও, কলকাতার রাজনীতিতে তিনি তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে 
পারেন নি। এমন অবস্থায় তার পক্ষে বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ অসম্ভব 
ছিল। বয়সে তরুণ ছিলেন, তার উপর এখানে তিনি তেমনভাবে 
কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সকলের মনেই তখন প্রশ্ন 
জাগল, তাঁহলে বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করে দেশবন্ধুর আরব কাজ 
সম্পন্ন করবার দায়িত্ব নিতে স্ক্ষম হবেন কে? 

এই প্রশ্নটি সমবেতভাবে আলোচনা করার জন্যই এইসময়ে 
চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল ! অনেকে আবার 
সমকালীন পরিবেশের কথ চিন্তা করে এই সম্মেলনের বিরোধী 
ছিলেন, কারণ কোনে! জেলাই তখন এই সম্মেলন আহ্বান করতে 
ভরসা পায় নি। প্রত্যেক জেলার নেতৃস্থানীয়েরা তখন কারাগারে । 
কে এই বিরাট দায়িহ গ্রহণ করবেন £ অথচ দেশের লেখকের নৈরাশ্য 
ও উদ্যমহীনতা! দূর করার জন্য তখন আ্াদেশিক সম্মেলনের আশু 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল 1 এ ছাড়া, অর্থ ও সময়ের কথাও চিন্তা 
করে অনেকে সন্মেলনের বিষয় থেকে বিরত ছিলেন । তাই মত-বিরোধ 
সত্বেও শেষ পর্ষস্ প্রাদেশিক সম্মেলন হওয়াইি সাব্যস্ত হয়। তারপর 
যখন বাংলার অন্য কোনে! জেলা এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে 
এলো না, তখন চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে যতীক্রমোহন 
এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে স্বীকার করলেন। এর কিছু পরেই তিনি 
চট্টগ্রামে ফিরে এসে প্রাদেশিক সম্মেলনকে সাফলামগ্ডিত করে তুলবার 
জন্য তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করলেন। তিনি সম্মেলন 
আহ্বান করেছেন_ এই সংবাদ যখন চট্টগ্রামের অধিবাসীদের কানে 
গিয়ে পৌছল তখন তারা একজোটে তাকে সমর্থন করলেন। শুধু 
সমর্থন কর] নয়, সেই অল্প সময়ের মধ্যে (হাতে তখন মাত্র এক মাস 
সময় ছিল ) তার অনুরক্ত সতীর্থ ও সহকমিগণ বহুবিধ বাধা-বিপত্তির 
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মধ্যে কিভাবে টট্টগ্রাম সম্মেলনকে সাফল্যমগ্ডিত করে তুলেছিলেন 
তার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই | 

আগেই বলেছি, এই স্মরণীয় অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন 
বাসন্তী দেবী। সভায় তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তার 
মধ্যে দেশবন্ধুরই ভাবী কর্মসুচীর ইঙ্গিত যেন অনেকে দেখতে পেলেন । 
সেই কর্মস্তচী হলো 0090011০120 ব। আইনসভায় প্রবেশ করে 
দ্বৈত শাসনকে অচল করে দেওয়া ও নতুন শাসন সংস্কারের প্রকৃত 
স্বরূপট। দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। এই অধিবেশনে উপস্থিত 
ছিলেন এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আমরা এখানে কিছু 
অংশ উদ্ধ'ত করে দিলাম £ 

“তখনো অসহযোগের ভীষণ বন্তা বাংলার কুলে কুলে প্রতিঘাত 
করিতেছিল। এই সময়ে সভানেত্রীর এই সহযোগিতার প্রস্তাব 
সম্মিলন কর্তৃক গৃহীত হইবার কোনো সম্ভাবন! ছিল না । বাঁসম্ভী দেবী 
সভানেত্রীরূপে কাউন্সিল অধিকারের প্রস্তাব করাতে অসহযোগী প্রতি- 
নিধিবর্গ তাহার তীত্র সমালোচনা করিতে থাকেন । বাঁসম্তী দেবীর এই 
বাণী যে তাহার নিজস্ব নয়, উহা! যে দেশবন্ধুর অভিমতের প্রতিধ্বনি 
মাত্র, ইহা! সকলেই অনুভব করিলেন । কিন্তু দেশবন্ধুও সহযোগিতার 
প্রস্তাব করিলে সম্মিলন তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিত না! যে 
দেশবন্ধু কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
অসহযোগী ও সতভ্যাগ্রহিগণের অবিসংবাদিত নেতা, তাহার বীর-পত্বীর 
মুখে এ কী কথা £ 

যাইহোক, চট্টগ্রাম কনফারেন্সে বাসস্তী দেবীর বক্ৃতাকে কেন্দ্র 
করেই সেদিন দেশবন্ধু সম্পর্কে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল 
যে, তিনি বুঝি তার মত পরিবর্তন করে এখন সহযোগিতার পথে 
দেশকে পরিচালিত করার কথ। চিন্তা করছেন! এইবার কিছুক্ষণের 
জন্য মুন কাহিনী থেকে আমরা বিষয়াস্তরে প্রবেশ করব। অর্থাৎ 
সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের চালচিত্রটা পাঠকদের সামনে 
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একটু তুলে ধরব। যতীন্দ্রমোহনের জীবনের কাহিনীর সঙ্গে আপাত- 
দৃষ্টিতে এর কোনো সন্বন্ধ নেই বটে, তথাপি তার রাজনৈতিক জীবনের 
পরবর্তী স্তরকে বুঝবার পক্ষে ইহা প্রয়োজন । কারণ ব্যক্তি-মানুষের 
জীবনকে তার সমকালীন ইতিহাস থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা 
চলেনা। 4 

আমেদাবাদ কর্গ্রসে প্রধান মালোগা বিষয় ছিল আইন-অমান্ত 
আন্দোলন । গান্ধীকে এই আন্দোলনের অধিনায়ক বা ডিক্টেটর 
করে একটি প্রপ্তাব গৃহীত হয়; এন প্রস্তাব অন্ুসাবে ঠিক হয় যে, 
বারদৌলিতে প্রথম সত্যাগ্রহ মান্দোলন ম্বারন্ত হবে । লঙ রীডিংকে 
গান্ধী তার সিদ্ধান্তের কথ! জানিয়ে দিলেন। আলিপুর সেন্টল জেলে 
যখন এই সংবাদ এসে পৌছল তখন দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও তার 
সহকমিগণ (ধারা তখন তার সঙ্গে বন্দীজীবন যাপন করছিলেন ) 
আশা করলেন যে, এইবার স্বঘং মহাত্বাী যখন আন্দোলন পরিচালন' 
করতে কৃতল্ংক্র হয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ত! ফলপ্রস্থ হবে । বডলাটকে 
তিনি যে পত্রখনি লিখেছিলেন ভাতে গান্ধী বলেছিলেন যে, যদি এক 
সপ্তাহ কালের মধ্য সরকারের হৃদয়ের কোনে! পরিবণ্তন পরিলক্ষিত 
নাহয় হাভলে তিনি আইন-অনমান্তা জান্দোলন শুরু করবেন । সমস 
দেশ সেদিন অধীর আগ্ব,হব সঙ্গে গাঙ্জাজির পরবতী পদক্ষেপের জন্য 

প্রতীক্ষায় ছিল। 

কিন্তু এই নিদিটকাল অঠভক্রান্ত হওয়ার পুবেই ঘটনাআত সহসা 
অন্যদিকে মাড লিল ছককগিদেম গোরক্ষপুর জেলায় টৌরিচীরা 
নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে এনদল্‌ ক্ষুব্ধ কৃষক কংগ্রেস ন্বচ্চাদল ছারা 
পরিচালিত হয়ে স্থাণীর পুলিশচৌকি আকিমণ কবে ও কয়েকজন 
পুলিশকে হত) করে এই ঘটনা যখন ঘটে গান্ধী তখন বারদৌলিতে 
এবং সেইখানে তিনি “য়াফিং কমিটির একটি জরুরী বৈঠক আহ্বান 
করেন। চৌিচৌরাব ব্যাপারে মর্মাহত হয়ে এবং হিংসাত্মক কাধ- 
কলাপে জনসাধারণের আসক্তি দেখে তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব 
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উত্থাপন করেন । কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রস্তাব “বারদৌলি প্রস্তাব' 
নামে খ্যাত । এই প্রস্তাবটি গুহীত হয় ও এরই ভিত্তিতে গান্ধী 
অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত গণ-আন্দোলন-_ অহিংস-অসহযোগ ও 
সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্ত আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন । বারদৌলিতে 
এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কিছুদিন পরে দিল্লীতে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির (4৯.].0.0.) অধিবেশনে প্রস্তাবটি চড়াস্তভাবে 
অনুমোদিত হয় । 

কারান্তরালে থেকে এই সংবাদে কংগ্রেস নেতারা যারপরনাই 
মর্মাহত ও বিচলিত হলেন | মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
এই ছু'জন নেতা বিশেষভাবে মর্মীহত হলেন গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে__এ 
যেন মাঝপথে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া, এ যেন পশ্চাদপসরণ | 
গান্ধী-সমালোচকদের অনেকেই তাই বারদৌলি প্রস্তাবকে 381901 
20:28 বলে অভিহিত করেছিলেন সেই সময়ে। আন্দোলন 
মাঝপথে 'প্রত্যান্গত হওয়াতে তরুণদের মধো জওহরলাল ও 
স্ভাঁষচন্দ্রও কম ক্ষুধ হলেন না। 57175 139195011 1600550 ০৪126 
85 ৪. 56855010105 010ঘ৮?--এই কথা পরে লিখেছিলেন স্থৃভাষচক্জ্র ং 
আর জওহরলাল লিখেছিলেন £ 2৬৬০ ৬০: 21615 71122 ভা৩ 
10917)0 0£ 01015 56010177865 01 ০001 5601051০26৪. 11005 
71) ০. 98010097 00106 0010.80110261195 00] 00953101017 
8150. 2৫৮81701172 011 81] (0105. এই ঘটন1 ঘটেছিল ১৯২২-এর 
ফেব্রুয়ারিতে, আর ১*ই মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলনের 
মূলে শেষ আঘাত হানলেন সরকার । বিচারে গান্ধীর ছয় বৎসর 
বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয় । 

আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জেলে থাকতেই দেশবন্ধু তার 
স্হকমিগণের সঙ্গে তার পরবতী কার্ষস্থচী নিয়ে আলোচনা করেন 
এবং বম" যে, এরপর বাইরের আন্দোলনকে আইনসভার মধ্যে নিয়ে 
যাওয়া ভিন্ন আর কোনো পথ নেই। তার সেই ভাবন-চিস্তাই 
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প্রতিফলিত হয়েছিল চট্টগ্রাম কনফারেন্সের সভানেত্রী বাঁসম্তভী দেবীর 
ভাষণের মধ্যে! তখনকার দিনে প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলির বিশেষ 
গুরুত্ব ছিল এবং সেখানে গৃহীত কোনো কোনে প্রস্তাব পরে 
সর্বভারতীয় স্তরে আলোচিত হতো । তাই আগে থেকেই দেশবন্ধু 
বাসন্তী দেবীর ব-কলমে ভবিষ্যৎ কার্ধপস্থার কথাটা দেশবাসীর সামনে 
রেখেছিলেন সেদিন। বাসন্তী দেবীর ভঠষণের এক স্থলে এই কথাটি 
ছিল, “এখন কংগ্রেসের কার্ধক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন । অসহ- 
যোগিতাকে এখন আইনসভায় নিয়ে যেতে হবে । প্রকৃতপক্ষে তখন 
থেকেই বাংলার আকাশে-বাতাসে শুধু কাউন্সিল প্রবেশের কথাই 
শোনা যেত! 

১৯২২, ৯ই আগ-্ট দেশবন্ধু কারামুক্ত হলেন । 

এই বছরের ডিসেম্বর মানেই তিনি গয়া কংগ্রেসের সভাপতি 
নিবাচিত হলেন। এখান থেকেই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হুয়ে যায়__ 
একদল আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে, অন্যদল এর বিপক্ষে । গয়া 
কংগ্রেস অতন্ত গুরুবপূর্ণ ছিল; এই কংগ্রেসেই কাউন্সিল প্রবেশ 
প্রস্তাবটিকে উপলক্ষ করে কংগ্রেস ছুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় এবং 
এখানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বরাজ্য দলের উদ্ভব হয়। তার জীবনের 
অবশিষ্ট তিন বংসর কাল ম্বরাজা দলের দলপতি হিসাবে চিত্তরপ্রন 
মেদিন ভারাতির রাজনীতিতে যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন, তা এক কথায় তুলনারহিত 1 এইসময় থেকে তার 
মৃত্যুক।ল পর্যস্ত ভারতবধের রাজনীতি বলতে গেলে একমাত্র তারই 
অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়েছিল । নাগপুর কংগ্রেসের মতো 
গয়া কংগ্রেসেও দেশবন্ধু প্রচুর সংখ্যক ডেলিগেট নিয়ে গিয়েছিলেন । 
উদ্দেশ্য ছিল বিষয়-নির্বাচনী সভায় ভোটের সংখ্যাধিকো কাউন্সিল- 
প্রবেশের প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নেওয়1। 

কিন্ত তিনি সফলকাম হতে পারলেন না। গয়। কংগ্রেসে তার 
প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি উপযুক্ত সংখ্যক সমর্থক পান নি এবং 
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কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সভাপতিরূপে যখন ভিনি প্রতিনিধিদের সামনে 
কংগ্েসের নতুন কার্স্থচী রাখলেন তখন তা৷ অনুমোদন করার জন্য খুব 
বেশি প্রতিনিধি এগিয়ে এলেন না । এই গয়া কংগ্রেসে সভাপতিরূপে 
দেশবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সেরূপ 
মৌলিক ও চিন্তাপূর্ণ ভাষণ বিরল বললেই হয়। একজন সমালোচকের 
মতে, 40. 0015 15102109015 8901255 €001016627:817090 11150 
80৮81)020 1715 19101009581 60 051816 1020 74], 02981001015 
[01:0£181771706 02 2, 215 01019] 15500 2130 00115 10206 
৪1010. 00] হাচি 1700 076 0০090120115, অপূর্ব যুক্তিজালপুর্ণ 
এই গয়া-ভাষণ ছিল দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ 
অভিব্যক্তি । বিষয়-নিবাচনী সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে দেশবন্ধুর 
প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু সংগ্রামে চিরঅপরাজেয় 
দেশবন্ধু এতে কিছুমাত্র দমলেন না। তিনি কংগ্রেস সভাপতিত্বের 
পদে ইস্তফা দিলেন এবং পরের দিনই তার নতুন দলের উন্ভবের কথা 
ঘোষণা করে সবাইকে বিস্মিত করে দিলেন । 

এই পটভূমিকাতেই উদ্ভূত হয়েছিল স্বরাজ দল । 

ইংরেজি নববর্ষের (১৯৯৩) প্রথম দিনে গয়াতেই এই নতুন 
রাঁজনৈতিক দলের উদ্ভব সমকালীন ইতিহাসের একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। ঞেদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
পতাকা তুলে দেশবন্ধু জাতির স্তিমিত জীবনে যে উদ্দীপনার, 
যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন তার আন্ুপুধিক বিবরণে আমাদের 
প্রয়োজন নেই । বাংলাদেশে প্রথম ধার! ব্বরাজ্য দলের সভ্য 
হয়েছিলেন তাঁদের মধো ছিলেন খহীন্রমোৌহন, কিরণশঙ্কর, স্থভাষাক্দ্র, 
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্্রচন্দ্র মিত্র, সাতকড়িপতি 
রায়, হেমস্তকুমার সরকার প্রস্ভৃতি। স্বরাজা দলের অনুকূলে জনমত 
গঠনের ভর সেই বয়সে ঝড়ের বেগে দেশবন্ধুর ভারত-পরিক্রম। 
সকলকে বিস্মিত করল--সবত্রই তিনি আশানুরূপ ফললাভ 
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করেছিলেন। বনু প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্বরাজ্য দলে যোগদান 
করলেন। সারা ভারতের রাজনৈতিক চেতনায় তখন একটি মানুষেরই 
ছায়াপাত, ঘটেছিল--তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সারা ভারতে 
তখন একটি রাজনৈতিক দলের কথাই শো|ন৷ গিয়েছিল । সেই দল-- 
ব্বরাজ্য দল। মতিলাল নেহরু ছিলেন এর সভাপতি ; আর এর 
সবময় অধিনায়ক ছিলেন দেশবন্ধু। ফ্েশবন্ধু ও স্বরাজ্য দল--এই ছুটি 
শব্দ তখন যেন সমানার্বোধক হয়ে জনসাধারণের চিন্তে স্থায়ী স্থান 
অধিকার করেছিল । 


1 দশ ॥ 


সামনেই নিবাচন | 

নতুন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী ১৯১৩ লালের শেষভাগে নিবাচন 
সংগ্রাম আরম্ত হওয়ার কথা! নিবাচনে জয়লাভ করতৈ হালে এখন 
থেকেই তার প্রস্ততি দরকার । দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন 
বসল সেপেম্বর মাসে। সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্বরাজা দলকে নিবাচনে অংশ গ্রন্কণ 
করে আইনসভা অধিকারের জন্য অনুমতি দেওয়া হলেো। দেশবন্ধু 
“এক রাউণ্ড' জয়লাভ করলেন । 

অসহযোগ আন্দোলন যখন প্রত্যন্ত হয় ও দেশবন্ধু যখন স্বরাস্ত। 
দল গঠন করে আইনসভ1 অধিকারের কথ চিন্তা করেন তখন থেকে 
যতীন্দ্রমোহন আবার আইন-বাবসায়ে প্রবৃত্ত হন। নাগপুর কংগ্রেসের 
পর দেশবন্ধা তাকে তিন মাসের জন্য নাবসায় বন্ধ রাখতে অন্গুরোধ 
করেছিলেন! প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে দীর্ঘকাল যাবং তিনি প্রাকটিস 
করার কথা চিন্তী করেন নি এবং ঘটনাচক্রে তার অবকাশঙ তিনি 
পান নি। দেশবদুব কাউন্সিলে যাওয়া! যেমন অনেকের কাছে 
নিন্দনীয় হয়েছিল, যতীদ্মোহনের পুনরায় হাইকোটে ফোগদান 
করার বিষয়টা অনেকের কাছ ঠিক তেমনি নিন্দনীয় হয়েছিল । 
কিন্তু দেশের পরিবতিত রাজনৈতিক অবস্থায় আইন-ব্যবসীয় বন্ধ 
রাখার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো 
একটি ক্ষ'“ণ ছিল। এই দেড় বংসরকাল প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার ফলে 
তিনি বুল পরিমাণে খণগ্রস্ত হয়েছিলেন । 


১২৪ দেঁশপ্রিয় ষতীন্দ্রমোহন 


এই প্রসঙ্গে তার জীবনীকার সুরেন্দ্রন্দ্র ধর লিখেছেন £ “যখন 
যতীন্দ্রমোহন পুনরায় ব্যবসায়ে যোগদান করেন, তখন কংগ্রেস 
কমিগণের অনেকে তাহাকে নানাভাবে বিজ্রপ ও নিন্দা করিতে আরম্ত 
করেন। ইহার উত্তরে দেশবন্ধু বলেন-_যতীনকে পুনরায় ব্যবসায়ে 
যোগ দিতে হলো । তাতে তার হুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই-_ দেশেরই 
দুর্ভাগ্য আছে। তাঁর মতো কর্মী অর একটি জুটবে কিনা সন্দেহ । 
কিন্তু অভাবের তাড়নায় বাধা হয়ে তাকেও ব্যবসায়ে যোগদান করতে 
হলো। তোমরা তাকে বিদ্রপ করছ। আমি তাঁর অভাব অনুভব 
করে বাথিত হচ্ছি ।' 

এই হৃদয়বত্তার গুণেই তে। দেশবন্ধু _ দেশবন্ধু । 

যতীক্রমোহনের কর্মজীবনের সুচনাকাল থেকেই দেশবন্ধু বিশেষ- 
ভাবেই চট্টলের এই বীর সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 
কথিত আছে যে, “বারে' যখন ছুজনে একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতেন 
তখন উদীয়মান ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহনকে তিনি নানাভাবে 
সাহায্য করেছেন, যেসব মামলা] নিজে নিতে পারতেন না সেগুলি 
যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন । "বারে এইভাবে একজন 
জুনিয়ারকে সাফল্য অজনের জন্য সহায়তা করা একমাত্র দেশবন্ধুর 
মতো অমন মহান্ুভব বাক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল । দেশপ্রিয় চিরকাল 
সকুতচ্ছরচিত্তে তার নেতার এই মহান্বভবতাঁর কথা স্মরণে রেখেছিলেন । 
£1172176 ৮৮23 01215 076 [36518021010] ৮100 1080 3 
[)061)675 1791. -দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে দেশপ্রিয় এই সুন্দর 
উন্িটি করেছিলেন । 

বাংলাদেশে যখন স্বরাজা দল গঠিত হয় তখন দেশবন্ধু যত্তীন্দ্র- 
মোহনকে এর সম্পাদক পদের দায়িত্ব অর্পণ করে তার যোগ্যতার 
পুরস্কার দিয়েছিলেন । স্বরাঁজ্য দলপতি দেশবন্ধু আবার যতীন্দ্রমোহনকে 
ভার সহকর্মীরপে আহ্বান করলেন । সে-আহ্বানে তিনি সাড়। দিলেন । 
শুধু বঙ্গীয় স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক পদেই তিনি নির্বাচিত হলেন না, 


দেশগ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ১২৫ 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতির পদও তিনি 
এই সময়ে লাভ করেছিলেন। এইভাবেই সেদিন শুরু হয়েছিল 
যতীন্দ্রমোহনের রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় । চট্টগ্রামের 
সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক গণ্ডতীর মধ্যে যে প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হয় নি, 
এইবার আমর! দেখতে পাব যে, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এসে তিনি কিভাবে 
তার নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। 

এর পরেই আর্ত হলো কাউন্সিল নিবাচন। 

সেই স্মরণীয় নির্বাচন সংগ্রামে তিনিই ছিলেন দেশবন্ধুর প্রধান 
সহকর্মী । নতুন দলের প্রচারকার্ষের জন্য দরকার হলে! একটি নতুন 
ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার। ভূমিষ্ঠ হলো দেশবন্ধুর পরিচালনায় 
£7074810+ পত্রিকা । এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত 
সাংবাদিক পি. কে. চক্রবর্তী | স্থচনণকাল থেকেই দেশবন্ধুর “ফরোয়ার্ড? 
ভারতবর্ষের সংবাদপত্র-জগতে যে অভূতপূর্ব প্রতিষ্টা অন করেছিল তা 
আজকের দিনের সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের মালিক বা সম্পাদকদের 
কল্পনার বাইরে বললেই হয়। নিবাচনে স্বরাজ্য দলের জয়লাভের 
মূলে ছিল এই কাগজখানি। পত্রিকাটি পরিচালনা ও সংগঠনের 
দুরূহ দাঁযিত্ব দেশবন্ধু মস্ত করেছিলেন তরুণ স্ুুভাষচন্দ্রের উপর 
সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঞ্ে সম্পাদকীয় নিবন্ধও রচনা করতেন কাগজের 
জন্য । সে-সব নিবন্ধ ছিল যেমন অগ্নিগ্ভ, তেমনি উদ্দীপনাময় । 
অসহযোগ আন্দোলনের যুণে শ্যামন্ুন্দরের “সার্ভেন্ট' ও দেশবন্থুর 
“ফরোয়ার্ড -এই ছুটি পত্রিকাই ভারতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 
যুগান্তর এনে দিয়েছিল বললেই হয়--যেমন এনেছিল স্বদেশীযুগে 
বন্দেমাতরম্* পত্রিকা । মহারাষ্ট্রে তিলকের “কেশরী” পত্রিকাটিও 
সেদিন এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। গান্ধীর “ইয়ং ইগিয়া' 
পত্রিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । সুরেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে 
স্ুভাষচন্্ পর্যস্ত প্রত্যেক নেতার জীবনেই আমরা একটি জিনিস 
লক্ষ্য ক।র, সেটি হলে। এই। তাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব একটি 


১২৬ দেশগ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


পত্রিকা! ছিল এবং একদিকে তাদের রসনা, আর অন্দিকে তাদের 
লেখনী--এই ছুটিকে আশ্রয় করেই জাতীয়তার ভাবধারা বিকশিত 
হয়ে উঠেছিল ও জনসাধারণকে করে তুলেছিল রাজনৈতিক চেতনা 
সম্পন্ন । আজকের দিনের সংবাদপত্রগুলি এইরকম গৌরবের দাবী 
কতটুকু করতে পারে সেটা বিশেষভাবেই বিচার্ধ | 

নির্বাচন সংগ্রামে দেশবন্ধুর প্রধান সহকর্মী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন । 
স্বরাঁজা দলের পক্ষ 'থকে সাতানজন-হিন্ু ও মুসলমান আইনসভাঁর 
সভাপদের জন্য মনোনীত হলেন । যতীন্দমোহন চট্টগ্রামের হিন্দু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরপে মনোনীত হলেন ! এই নিবাঁচনে স্বরাজ্য দল 
বাংলাদেশে একটি রেকউ স্থষ্টি করেছিল- দলের মলোনীত সাতান্নজ 
প্রার্থীর মধ্যে চল্লিশজন জয়যুক্ত হয়েছিলেন । বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন যতীন্রমোহন। প্রসঙ্গত উল্লেখা ফে, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে 
তাঁর এবরুদ্ধে দাডিরেছিলেন উকিল অন্দাচরণ দন্ত। এর জাগে 


রি 


অগ গর্ব ১৯১২ - লালের নিবাচি বনের স্ময় যতীন্দ্রামাহন প্রার্থীরূপে 
গাণ্ডিয়েছিলেন এবং তখন তার স্বপক্ষে স্ট্গ্রামের জনমত এত প্রবল 
ছঞ্জ যে, লিবাচনে তার জয় একপ্রকার সুশিশ্চিত ছিল। কিন্ত 


যোহে র্‌ কগগ্রেস সেই নিবাচন ধয়কট করেছিল মেইজন্ত কংচগ্রামের 
তিনি মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন । এবারকার 
০ ১৯২৩ সালের নিনাচনের মময় যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে দীগকাল 
্টগ্রঘমে অবস্থান করা কিন্বা কেন্ছে কেন্দ্রে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভোট- 
দাতাগণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নি, কারণ তখন হ্বরাজা 
র সংগঠনের দায়ি তার উপর ছিল। কলকাতা থেকে দেশবন্ধ 
সাক ডেংক পাঠালেন । ভাই মনোনয়ন পত্র দাখিল করে ও চট্টগ্রাপ্স- 
বাল; হিন্রু ভোটারদের চদ্দেশে স্বরাজ্য দলকে জয়যুক্ত করার আবেদন 
জানিয়েই তিনি কলকাতায় চলে আসেন । নিবাচনে একজন গ্রতিছন্দী 
থাক সন্থেও জয়লাভ সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা 
'ছল না। কমীদের উপর ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। 
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নিবাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পরে দেখ! গেল যে, বিপুল 
ভোটাধিক্যে ঠার প্রতিপক্ষকে রে করে যতীন্ টিম বিজয়ী 
হয়েছেন। এর থেকে সেদিন এই সতাটাই প্রমাণিত £ন যে 
চট্টগ্রামে তাঁর জনপ্রিয়! পি পুপ্ধী হয় নি বাহ্রাস পায় নি। 
ট্টগ্রামবাসীদের হৃদয়ে তীর যে স্থান ছিল সেখান থেকে তিনি বিটা 
হন নি। নিবাচনের কল প্রমাণ করে দিল যে, চট্টগ্রাম যইান্্রনোহনের 
আর যতীন্দ্রমাহন ৮টগ্রানেক ১ অর্থাৎ এই জেলার আধ্বাজারুন্দ 


তাদের এই (প্রয় নেতার প্রাতি পুরে যেমন ছিল আজে মন 


কা 


অন্তগক্ত। নেতৃহ একেই বলে! বাংলাদেশে মিন এমন গৌরবময় 
নতৃত্বের অধিকাপী হলেন গ্ুইজনই--দেশবন্ধু আর দেশপ্রির 

যদিও এই নিবাচনে বাংলাদেশে স্বরাজ্য দলের নিরঙ্কুশ জয়লাভ 
অপ্রত্যাশিত ছিল ন। তথাপি দেশবন্ধুর মনে কিছুটা সশর যেনা 
ছিল তা নয়। সংশয়ের প্রধান কারণই ছিল অর্থাভাব। পার 
তহবিলে তখন টাকা ছিল না! বললেই হয়। ব্যারা চপুব কেন্দ্র থেকে 


টু 2০০/০ ট্রে রিতা যারা হাহ চারের গনি 
র বাঙ্রিত্ব ৪ বব কিভুহ কখন মান বাক্ষীণ তয় লি সেই 


'্ুরেন্রনাথ্র বিরুদ্ধ ভন্ড৭ টিংকংসক .বধানচন্দ্র রায়কে স্বরাজ। দলের 


ধিদ 


্ 


উর তি. ঞ্ দিসি স্পতি 
পাথরে জাড় কশিয়ে দদশ্বদ 


ও চিতা টর উ 

সধো। সোদন বারাকপুন কেন্ছের এই নিবীচনটির উপর সমগ্র 
এ শা ু লজ: হর এ মি এ রা চপ 

ভারতবষের দষ্টি নবদ্ধ হয়েছিল শিবানী ফল ঘো1 লে দেখা 


গেল যে. শ্রেন্দ্রনার পক্ধাজিত হয়েছের। ম্বরাজা দলের এই 
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জয়লাভকে সেদিন বন পত্র-পত্রিকায় একটি উল্লেখযোগ্য জয়লাভ বলে 
অভিহিত কর! হয়েছিল । 


নিবাচনের পর কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের ( 00151559 0০]1৮- 
01] 7815 ) সম্পীদক-পদ লাভ করলেন যতীন্্রমোহন। বাংলাদেশে 
স্বরাজ্য দলের সম্পাদকরূপে তিনি যথেষ্ট সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় 
দিয়ে দেশবন্ধুর আরে। নিকটে এসেছিলেন। এমন অবস্থায় পরিষদীয় 
দলের সম্পাদক-পদের জন্য তিনিই যে যোগ্যতম ব্যক্তি এ বিষয়ে 
দলপতির মনে কোনো সংশয় ছিল না। দেশবদ্ধুর পরবর্তা পদক্ষেপ 
ছিল কলকাত। পৌরসভার নির্বাচনে গ্রতিদ্বন্দিতা করা । এখানে একটি 
বিষয় উল্লেখ । মহানগরীর ইংরেজ-অধুষিত পৌরসভাকে প্রকৃত 
্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন রাষ্ট্রগ্ুরু সুরেন্্রনাথ | তিনি 
যখন এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি 208109669 
41010101091 00, 1923? নামে যে আইনটি রচনা করেন এবং স্বয়ং 
তা প্রবর্ন করেন তারই ফলে কলকাণ্চা মিউনিসিপ্যালিটি রূপান্তব্তি 
হয় কলকাতা কর্পোরেশনে এবং এখানে পৌর-প্রতিনিধিদের কতৃত্ব 
বুপ্রতিচিত হওয়ার পথ শ্ুগম হয়। সুরেন্দ্রনাথ আইন করলেন, কিন্তু 
তার সুফল ভোগ করলেন স্বরাজ্য দলপতি চিত্তরঞ্জন । 

কাঁউন্সিল-প্রবেশের পর স্বরাজ্য দলের পরবত্ণ পদক্ষেপ ছিল নতুন 
আইন অনুসারে পৌরসভার নিধাচনে অংশগ্রহণ করা । সেখানেও 
রাজ্য দলের মনোনীত বন্ধ প্রার্থা বাঘ] বাঘা কাউন্দিলারদের 
পরাজিত করে নিবাচিত হলেন । পৌরসভায় উড্ডীন হলে স্বরাজ্য 
দলের বিজ্য়কেতন। নব-গঠিত পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত 
হলেন দেশবদ্ধু। পৌরসভার নির্বাচনে স্বরাজ্য দল অর্ধেকের বেশি 
আমন ল(ভ করেছিল। যতীন্দ্রমোহন প্রথমে কাউন্সিলার পদের জন্য 
প্রার্থী ছিলেন না, তথাপি দেশবন্ধু তাকেই কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল 
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এসোসিয়েমনের সম্পাদক-পদে নিধুক্ত করলেন । বঙ্গীয় স্বরাজ্য 
দলের সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সহ-সভাপতি ও কংগ্রেস 
মিউনিসিপাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক-_-এইভাবে তিনটি দাযিত্বপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত থেকে যতীন্দ্রমোহন এইসময়ে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ম্বরূপ 
হয়ে উঠেছিলেন! 

এই প্রসঙ্গে যহীন্দ্রমোহনের এক জীবনশীকার যথার্থই মন্তব্য 
করেছেন £ “ীহার অসাধারণ সংগঠন-শক্তিতে দেশবন্ধুর গভর আস্থ। 
ছিল এবং তাহার কার্ধাবলীতে তিনি ইহা. স্ুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া 
ছিলেন যে, দেশবন্ধু যোগাপাত্রেই এই আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। 

ংলার স্বরাজ পাটির অপু প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি স্থাপনে, কাউন্সিলে 
কংগ্রেস পার্টির পুণঃপুনঃ অদাধারণ জয়লাভ এবং কর্পোরেশনে কংগ্রেস 

দলের অপানান্য নেতৃত্ব দেশবন্ধুর নিক্ধেই যতীন্রদোহনের স্থান ॥ 
সমকালীন হতিহামের খবর ধীপা কিছুমাহ্র রাখেন তারা এই মন্তুবার 
যাথার্থ্য সম্পর্কে কিছুমাত্র সংশর প্রকীশ করুবন না। এর করেকটি 
দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ কণা অপ্রলাঙ্গিক হবে না। 

শির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য বাংলার গভনর লর্ড লিটন 
সংখ্যাগপ্ষ্টদলের নেতা হিসাবে চিত্তরগুনকেই আহ্বান করলেন । 
গভনরের চিঠি এলে পরে, দেশবন্ধু লাটভবনে গিয়ে মন্ত্িত্গঠন 
সম্পর্কে তার সঙ্গে একদিন অ লাচন। করে এলেন ও বলে এলেন যে, 
তার দলের সম্ভাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন । 
প্রাদেশিক কংশ্রোসর সদর দপ্তরে ব্বরাজা দলের একট জরুরী সভা 
হয়েছিল। দলের প্রায় সকল বিশিষ্ট সভ্যই এই সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। লাট লিটনের সঙ্ষে তার আলোচনার সম্মীর্থ উপস্থাপিত 
করলেন দ্রেশবন্ধু। সায় আলোচনার প্রারস্তে যতীন্দ্রমোহনই 
দেশবন্ধুকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন_ আপনি লর্ড লিটনকে কি 
বললেন, 

--০প অনেক কথা যতীন । 


ঙী 
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_কিন্ত মোদ্দা কথাটা কি বলে এলেন ? 

_-বলে এসেছি মন্ত্রিত্ব গঠন মানে যদি শুধু 01050617609 
15০গুলির দায়িত্ব নেওয়া হয় তাহলে আমার দল তাতে রাজী হবে 
কিন। সন্দেহ | 

--আর কি বললেন ? 

-- আরো বলে এসেছি যে, 1815০6-এর উপর কোনে কর্তৃত 
ন1 দিলে আমার দলের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গঠনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব 

--১০ ৮৮০ 216 180 £01125ি 50 02105500060 2170 0416 
[105 006 )%100.019৭5. 

00211911715 1000, 78010. 1 10252 (2156132 09005 
(11706 [09 001020001010362 006 16101 01 0102 02165 00 602 
(50৮ ০11001. 

সভায় শেষ পধন্থ সিদ্ধীন্ত গৃহীত হলো যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হবে 
ন1। দলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে লাটসাহেবকে যে চিঠিখানি পাঠানো 
হয়েছিল, তার প্রাথ'নক মুদদাবিদাটা দেশবন্ধুর নির্দেশে যতীন্দ্রমোহনই 
করেছিলেন, কারণ তিনিই তখন স্বরাজ্য দল ও কংগ্রেস কাউন্সিল 
পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন। মুসাবিদাটি দেশবন্ধুর খুব পছন্দ 
হয়োছল এবং তার সামান্য মাত্র অদল-বদল করে লাটসাহেবের কাছে 
প্রেরণ করা হয়। 'পালামেন্টারি রাজনীতি যতান ভালোভাবেই 
বোঝে-সেই সময়ে তার এক সহকমীর কাছে দেশবন্ধু এই মন্তুবাটি 
করেছিলেন । ১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে চিগুরঞ্জন লঙ্ 
লিটনকে যে চিঠিখান পাঠিয়েছিলেন তাতে স্বরাজ্য দলের সুস্পষ্ট 
অভিমতই প্রতিফলিত হয়েছিল । এই স্মরণীয় পত্রের একস্থলে লেখ! 
হয়েছিল £ “0170 2৮/81067560 50105010)55)535 0 06 1)601)15 
01 01)15 090280% 02100910905 2. 01297726171) 1102 197290171 
95207) 91 (30561:000080 870 22011 0190 13 00176 01 0101555 


017615 15 5000০ ৫1071760 10 6106 £61)6191 2:017011)150120102 
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11001013177 ৪. 01081079606 10627100065 020015 01 02 
০০0601)0% 5810006 016৮ 11117 0৫-91503702? 

দল নয়, দেশবাসী--দেশবন্ধুর এই দৃর্টিতক্গী লক্ষণীয় । 

কাউন্সিলে প্রবেশ করে দলের নিরন্কুশ ক্ষমত। বৃদ্ধি করার জন্ম 
পলপতির প্রথম প্রয়াস ছিল হিন্দু-মুসলমান চুক্তি । এক্ষেত্রেও ভিনি 
বতীন্দ্রনোহনের সঙ্গে বিশেষভাবেই পরামর্শ এবেচিলেন বলে জানা 
শায়। সেদিন এই হিন্দ-মুললমান প্যাক নিয়ে দেশের মধ্যে দেখা 
'দয়েছিল তুখুল আলোড়ন । পরিষদীয় রাজশীতিচে 'দশবন্ধুর পরেই 
ছল দেশহি'রের স্থান। থে সংভার-মৃতি নিয়ে তিনি আইনসভায় 
প্রবেশ করেডিলেন তার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন অভিব/ক্ হয়েছিল 
দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দুর বৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি অভিব্যক্ত হয়েছিল 
তার দেশপ্রম । বতীন্দ্রমোহনকে পাশে পেয়ে হিনি অনেকখানি 
নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন এই জন্য যে, বিবোধী পক্ষের তৃণ থেকে 
শরানক্ষেপ কৌশলে য ভীন্মোহন ছিলেন অপরাজেয়! কি বাজেট 
অচল করা, কি মন্ত্রীদের বেতনের বিল নাকচ করে দেওয়া, কাউন্সিলে 
প্রত্যেকটি (বষয়েই দেশবন্ধু তা সঙ্গে পরামশ করে কাজ করতেন । 

১৯২৫ সালের জ'নুয়া'রিতে কাউন্সিলে ঘষয অধিবেশন হয় 
সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল; এই অধিবেশনেই অভিগ্থান্স বিলটি 
মালোচি৩ হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল রাউলাট বিলেরই 
পুনরুজ্জীবন এবং বাংল।র বিপ্লবীরা ছিল এর লক্ষা। এই বিল পাশ 
হওয়া মানে সরকারের অধাধ ন্বেচ্ছীচারিতা । স্বরীজ্য দলের ছুজন সভ্য 
তখন কারা-বন্দী হিলেন। যদি কোনে; উপায়ে এই সভ্য ছজনকে 
কাউন্সিল কক্ষে নিয়ে আসা যাঁয় হলে ছুটে। যুল্যবাঁন ভোট পাওয়া 
ধাবে। শ-ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রমোহন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাঁর 
(ধ্যেও প্রিষদীয় রাজনীতি সম্পকে তার বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া 
গয়েছিল, তিনি এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করতে 
চয়েভিলেন ; কিন্তু কাউন্সিলের পেমিডেন্ট তাতে সম্মত হন নি। 


১৩২ দেশপ্রিয় যতীন্ত্রমোহন 


এই বিল--যা 8180. 81]] নামে অভিহিত হয়েছিল সেদিন, 
যাতে পাশ না হয় সেজন্য স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে আপ্রাণ চেষ্ট' 
করা হয় এবং স্বয়ং দেশবন্ধু অসুস্থতা সত্ব চিকিৎসকগণের সঙ্গে 
স্রেচারে বাহিত হয়ে আইনসভায় এসেছিলেন। কাউন্সিলে এই বিল 
পরিত্যক্ত হলে লর্ড লিটন তার অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে ছা মণ্রর করে 
দিয়ে এই সত্যকেই সেদিন প্রমাণ ধরে দিয়েছিলেন যে, নবতম 
শাসনতন্ত্রের £ £51910760 (0951701]) আমলেও জনমতকে অগ্রা 
করা চলে । 

একবার দেশবন্ধুপন অনুপস্থিতিতে লড় লিটন মীমাংসার জন্তু; 
যতীন্দ্রমোহনকে ডেকে পাঠালেন । বার বার 71715 প্রত্যাখ্যাত 
বা বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে বিরোধী দলের সঙ্গে লিটন আলোচনা! কে 
মীমাংসার সুত্র খুঁজে পাওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন । দেশবদু 
তখন অন্ুুস্থ হয়ে পাটনায় চলে গিয়েছেন! তখন আাইনসিল এব, 
কর্পোরেশনে কংগ্রেস পক্ষকে পরিচালনার সব দায়িই গ্রস্ত হয়েছিক, 
যতীন্দ্রমোহনের উপর ! লাটঠবনে দেখা করার জন্য চিঠি এলো । 
কিন্তু তার নেতার পদাঙ্ক অন্নসরণ করে লিটনের মীমাংসা! প্রাস্তাবি 
গ্রহণে তিনি সম্মত হতে পারেন নি। দেশবন্ধুকে থখন তিনি এই 
কথা জানালেন, তখন পাটনা থেকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন £ 
'বতীন, তুমি যে 50) নিয়েছ আমি তা সর্বান্তঃকরণেই অনুমোদন 
করি। আমার শরীর আর বইছে না। এখন থেকে দায়িতের বোঝাটা 
তোমাকেই বেশি করে নিভে হবে । স্বভাব, সত্যেন ও হেমস্ত-_ 
সবাইকেই আমি অনেক আগেই বলে রেখেছি যে, আমি যখন থাকব 
না, তখন তোমরা সবাই খি-মণে কাজ করবে । রাজনীতি বড়ে! 
নোংরা জিনিন, দলগত রাজনী।ত আরো নোংরা । এই নোংরামির 
উধের্ব থাকবার যোগ্যতা আমি যেন তোমার মধ্যেই সমধিক পরিমাণে 
দেখতে পাই। বাংলাদেশের নেতা যদি কখনো তুমি হণ, নেতৃত্বের 
অভিমানটুকু তখন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো ॥ 


দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ১৩৩ 


দেশবন্ধুর এই চিঠিখানি থেকে আমর! বুঝতে পারি যে, যতীন্দ্র- 
মোহনের মধ্যে তিনি যেন একজন যথার্থ কর্নীপুরুষকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। বাংলাদেশে সেদিন কংগ্রেস পৌরসভা ও স্বরাজ্য 
দলের পরিচালনায় যতীন্দ্রমোহনের সহায়তা, তার সংগঠনী প্রতিভা, 
কর্মপদ্ধতি ও কর্মশক্তি দেখে দেশবন্ধুর মনে, আমরা অনুমান করতে 
পারি, এই ধারণ জন্মেছিল যে, নেতা হওয়ার যোগ্যতা যতীন্দ্র- 
মোহনেরই বেশি ছিল । পাটনা থেকে লিখিত পত্রখানিতে কি তারই 
একটা ইঙ্গিত ছিল ন1? 

এর কয়েকমাস পরেই একদিন বাংলা তথ! ভারতে আচমকা 
ইন্দ্রপততন হলো! 

১৬ই জুন, ১৯১৫ -দাজিলিঙে দেশবন্ধু মহা প্রয়াণ করলেন। 

সেদিন ছিল মঙ্গলবার, বাংল। ১ব) আষাটি, ১৩৩১ দিনের সূর্য 
*খনো অস্ত যায়নি । কিন্তু অস্তমিত হলেন ভারতন্তর্ধ । হিমালয়ের 
পাদমূলে কর্মক্লাস্ত দেহভার রক্ষা করে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন 
শতযুদ্ধের বিজয়ী বীর চিত্তরপ্তন। বাংলার আশা-ভরসা সঙ্গে নিয়ে 
লোকান্তরে গমন করলেন লোককান্ত মহান্‌ নেতা । যেন আচম্বিতে 
অন্তঠিত হলেন ভারতের রাজনীতি থেকে শক্তিমান এক বিরাট পুরুষ 

--ন্বধুগের শৃঙ্খলমুক্ত প্রমেথুস। স্বদেশ-সেবাযজ্জে একটি পরিপূর্ণ 
আত্মাহুতি প্রত্যক্ষ করেছিল - 'রতবাসী সেদিন আষাঢ়ের সেই 
মেখভারাক্রান্ত দিনটিতে । দেশবন্ধু একজন নেতামাত্র ছিলেন নাঁ_ 
একাধারে তিনি ছিলেন “মহাবীর, কবি, বিছ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, 
কর্মী, জ্ঞানী”। ভারতবধের মুক্তি-সংগ্রানের ইতিহাসে 'দেশবন্ধু' এই 
নামটি তাই স্ব্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয আছে । 


1 এগারো ॥ 


দেশবন্ধুর অকালমতুতে বাংলার রাজনীতিতে একটা বিরাট শুন্যত। 
দেখা দিয়েছিল । শুধু শুহতা নয় : দেশবন্ধুকে বিয়ে বাংলা সেদিন 
সত্যই নিজেকে যেন অনাথ মনে করল। দুদিনের কাগ্ারকে 
হারিয়ে বাঙালা সেদিন নিজদের এমন অসহায় বোধ কারছিল যে 
ত৷ ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয় । সহসা মাথার উপর থেকে আীচ্জাদন 
আর পায়ের নীচের মাটি সরে গেলে মানুষ যেমন নিজেকে অসহ।র ও 
বিহ্বল বোদ করে, উনিশ শ' পঁচিশ সালের সেই যোলই ভু তা রখে 
দেশবন্ধকে তাবিয়ে বাঙালির অবস্থাটা ঠিক সেইরকমই হয়েছিল । 
রাজনৈতিক পংকটকাালে এমন একজন ক্রান্তদর্শী রাজনীজ্ নেতার 
অভাবে সমগ্র বার্ডালী তথা ভারতবাসী সেদ্রিন সতাই ।শাকে মুহামান 
হারে পড়েছিল । 1%নি তে। গুধু নেতা ছিলেন না তিনি ছিলেন 
দেশপ্রেমের একটি সজীব মতি - এমন মুদি ভারঞবাসী বহুকাল 
সন্দর্শন করে শি। 

দেশবগীর ঘৃতুতকাতল ভারিতের রাঙ্গদৈতিক অবস্থা একটা যুগ- 
সন্ধিক্ষণে এসে দাড়িয়েছিল। তাই তার আকস্সিক মুত্তাতে একট; 
শন্ততার হবন্ত্বা 4% হওয়। অস্বাভাবিক ছিল না! সঞ্ধিক্ষণ বলছি 
এই কারণে যে, অসহমোগি তার রাজনীতি খন সহযো(গতার পথে 
মো নিতে উদ্ভড হয়েছে । মৃত্যুর মাত্র ছয় সপ্তাহকাল পুবে ফরিদপুর 
প্রাদেশিক সন্মিলনার সভ্ভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে ভাষণটি দিয়েছিলেন 
তাতে মহযোগিতার সুর বেশ স্পষ্টভাবেই ধ্বনিত হয়েছিল। সেই 
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কনফারেন্সে স্বয়ং গান্ধী উপস্থিত ছিলেন । যে সহযোগিতার কথা তিনি 
সেদিন সেখানে বলেছিলেন তা অবশ্য ছিল দেশবন্ধুর নিজের কথায়, 
41)01)0019115  0০0-0109190100 বা! সম্মানজনক সহযোগিতা | 
এখানে আরো! একটি বিষয় উল্লেখ্য | 

দেশবন্ধুর জীবিতকালেই অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের আপাত 
নিক্ষল্তা দেখে বাংলার বিপ্রবীরা নেইসময়ে এ আন্দোলনের প্রতি 
তাদের আস্থা হারিয়েছিলেন । যে বিপ্লব-বহ্ছি সেই স্বদেশী আন্দোলনের 
সময়ে প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল এবং দীর্ঘ এক দশক কাল পর্যস্ত যা 
আর নিধাপিত হয় নি, ১৯১৬ সালের পর থেকে বাংলায় সেই বিপ্লব 
স্তিমিত ছিল এবং তা ছিল দেশবন্ধুর নির্দেশেই--তারই কথায় বিপ্লবীরা 
দেদিন এই নতুন আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । কিন্তু ১৯২৪ 
সালেই তারা নব পধায়ে তাদেব বৈপরবিক কর্ম প্রয়াস শুরু করেন এবং 
এর প্রথম প্রয়াস ছিল তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগা্টকে 
হত্যার চেষ্টা । এর পরেই একদিন লর্ড লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধুর এক 
সাক্ষাৎকার ঘটে ও তারপর তিনি সকল রকম হিংসাম্মক ও সন্ত্রাসবাদী 
কার্ধেব নিন্দা করে প্রকীশ্থে একটি বিবৃতি দ্িলেন। অবশ্য সেই 
বিবৃতিতে তিনি স্বকারের স্বৈরাচারী নীতিরও খুব তীত্র নিন্দ 
করেছিলেন । 

এই পটক্মিকাতেই ফ প্রদপুর কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণের 
মধ্যে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিস্তাধারায় যেন একটা উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন লক্ষা করা গিয়েছিল : তার কণ্ঠে সেদিন শোন! গিয়েছিল 
সহযোগিতার সুর সম্মানজনক সহযে গিতা। সকলেই বুঝলেন যে, 
তিনি সরকারের সঙ্গে একটা "*পোস-রফায় আসবার জন্য ব্যগ্র হয়েই 
সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। বাংলার বিপ্লবীদের 
কাছে দেশবন্ধুর এই মত-পরিবর্তন সমর্থন পাওয়া তে। দুরের কথ। 
বরং ওঁ শ এর শিন্দায় সেদিন সোচ্চাৰ হয়ে উঠেছিলেন। এর অল্প- 
কাল পরেই দেশবদ্ধুর মৃত্যু হয় এবং ভারতসচিব তথা ভারত সরকার 
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কেউই আর কংগ্রেনের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে আলোচন। 
করতে অগ্রসর হলেন না। তাই এই কথা বল। চলে যে, দেশের 
একট! রাজনৈতিক সম্কটকালেই দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটেছিল এবং তার 
মৃত্যুতে বাংলার রাজনীতিতে সেদিন সত্যিই একটি বির।ট শুন্যতার 
স্থষ্ি হয়েছিল । 
এই অবস্থায় সকলের মনে তাই প্রশ্ন লাগল --৬/170 111 1690 
767054] 319৬ ?- কে এখন বাংলাদেশকে পরিচালিত করবেন? 
স্থভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে, দেশবন্ধুব একান্ত অনুগামী ও বিশিষ্ট 
কমীদের কলেই তখন আটক বন্দী হয়ে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ ছিলেন। 
অডিন্যান্স আইনের বলে এরা সকলেই ধৃত য়ে অনিদিষ্টকাঁলের জন্য 
বিনাবিচারে বন্দীজীবদ যাপন করছিলেন । এসব ঘটন] দেশবন্ধুর 
ঈগীবিতকালেই ঘটেছিল এবং এদের অভাবে ঠীার যেন তখন ভগ্রপক্ষ 
জটায়ুর অবস্থা! হয়েছিল বললেই হয় । বাংলাকে এখন £কে নেতৃত্ব 
দেবেন ?- এই প্রশ্নটাই দেদিন ভাই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। 
মহাত্মা গান্ধী তখনো বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন । দেশবন্ধুকে সহসা 
হারিয়ে বাংলা যে কতখানি অনাথ ও অসহায় হয়েছে, সেটা বোধ হয় 
সকলের চেয়ে তিনিই যেন বেশি করে অন্তভব করেছিলিন। এবং 
তা করেছিলেন বলেই দেখা গেল যে, শোকের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস শেষ 
য়ে যাওয়ার পরেঞু গান্ধীজি আরে কিছুকাল কলকাত.ঘ অবস্থান 
করে বাংলার রান রী গন্য তাঁর অবস্থা নিরে গভীরভা? ফি চিন্তা 
করতে থাকেন ও নেতৃন্থানীয়দের মধ্যে তখন যাবা বাইরে ছিলেন 
তাদের সঙ্গে আলোচন। করতে থাকেন । 
দেশবন্ধুর ম্বতুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানত 
এই তিনটি বিষয়ে শুন্যতা দেখা দিয়েছিল, যথা -১- বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের সভাপাতির পদ; ২. বাংলার স্বরাজ্য দলের সভাপতির পদ 
এবং ৩. কলিকাত। পৌরসগার পৌরপ্রধানের পদ। তার জীবিত- 
কালে দেশবন্ধু একাই এই তিনটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন_-তিনিই 


ক 


ধ্কা 
৬ 
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ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, স্বরাজ্য দলের সভাপতি ও 
কর্পোরেশনের মেয়র। এই তিনটি দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে পারেন 
এমন যোগ্যত! সেদিন মাত্র একজনের মধ্যেই দেখ। গিয়েছিল । তিনি 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন | দেশন্ধুর মৃত্যুর পর তাই সকলের দৃষ্টি, 
বিশেষ করে গাঙ্গীর দৃষ্টি তারই উপর নিবদ্ধ হয়েছিল । 

এটাই প্রতাশিত ছিল। 

গান্ধী যেমন তার রাজনৈতিক টক্তরাধিকার জওহরলাল নেহেরুকে 
দিয়ে গিয়েছিলেন, দেশবন্ধু অবশ্য তেমন কিছু করে যান নি। না 
করার কারণ সম্ভবত তিনি তখন বুঝতে পারেন শি যে, মৃত তার এত 
সন্নিকটে । তার ঘনিষ্ঠ হকমীদের মধ্যে তিনি দুজনকে যোগ্যতম বলে 
বিবেচন। করতেন--.যতীন্দ্রমোহন আব সুভাষচন্দ্র । এই ছুজনের মধ্যে 
স্থভাষচন্দ্রকে তিনি পেয়েছিলেন অনেক পরে আর খুব স্বপ্নকীলের জন্ত, 
কারণ রাজনীতিতে ফোগদান করার পর ঠিনি তার নেতার পাশে থেকে 
একত্রে কাজ করার সময় খুব বেশি পান নি- কারাগার ও নির্বাসনেই 
তাঁকে থাকতে হয়েছে বেশির ভাগ সময় । অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন 
রাঁজনীতিতে এসেছেন ১৯১১ সাল থেকে ; এ বছরে তিনি ফরিদপুর 
কনফারেন্সে যোগদ1 করেন । ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম কনফারেন্সে 
তিনি ছিলেন অভার্থন৷ সমিতির চেয়াব্রমান । চিত্তরপগনের সংস্পর্শে 
তিনি আসেন এইসময় থেকেই যদিও তখনকার পরিচয়ট। মুখ্যত ছিল 
হাইকোর্টে বারের পরিচয় । তারপর ১৯১৯ সালে মৈমনসিং কন- 
ধারেন্সে মঞ্চের উপর তাকে চিত্তরঞজনের পাশেই দেখা গিয়েছিল । 
স্মরণ থাকতে পারে যে, এই কনফারেন্সে ঠারই পিতৃদেব যাত্রানোহুন 
সহ্াপতিতহ্ব করেছিলেন * বুদ্ধ পে '!ব ভাবণ সেদিন পাঠ করেছিলেন 
তারই তরুণ পুত্র যত্ীন্রমোহন । তারপর অস্হযোগ আন্দোলনের 
শুরু থেকেই তিনি দেশবন্ধুর পাশে এসে তার শিষ্য ও সহকর্মীরূপে 
ঈাড়িয়েছি এস । পরিষদীয় রাজনীতিতেও তিনি আইনসভায় তার 
প্রিয় নেতার সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন। তার কর্মশক্তি, সংগঠনী 
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প্রতিভা, বাশ্সিতা ও বাক্তিত্ব তাকে দেশবন্ধুর অনেকখানি নিকটে 
টেনে এনেছিল বলা চলে । 

৬৬1৮০ চ5111 1০897 05 120৬7 ? 

কে এখন আমাদের নেতা হবেন? 

এই প্রশ্নটির উত্তর সেদিন অনেকেই খুঁজে পেলেন একটি মানুষের 
মধ্যে | তিন দেশ প্রয় যতীন্দ্রমোহন | সকলেরই মনে হলো, দেশবন্ধুর 
শূন্যস্থান য'দও সহজে পুর্ণ হওয়ার নয়, তথাপি তা কিছুট। পুর্ণ করবার 
মাতা যোগ্যতা যদ কারো মধ্য থাঁকে ভবে মেই মানুষ হলেন যভীন্দ্- 
মোহন । গান্ধী ও তাই মনে করলেন । তীর চট্টগ্রাম পরিদর্শনের কালে 
তিনি 'এই য্বকের এতি কিরকম আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ভা তিনি সেই 
সময়ে ভার ইয়ং ইপ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখে প্রক্কাশ কবেছিলেন, সেকথা 
আগেই উল্পখিত হয়েছে । দেশপ্রিয়ই এখন দেশবদ্ধর যোগ্য রাজ- 
নৈতিক উত্তরাধিকরী--এই কথ যখন গান্ধী বাংলার নেতৃস্থানীয়দের 
কাছে বললেন, তখন সকলেই একবারো তাঁকে সমর্থন করলেন । 
দেশবন্ধুর পরে দেশপ্রিয়ই ছিলেন সেদিন দ্বিতীয় শক্তিধর পুরুষ ফাকে 
বাংলার জনসাধারণ সহজেই “নেতা বলে গ্রহণ করেছিল । আর দেশ- 
সেবায় তার ভ্যাগঞ্ড বড়ো! সানানা ছিল না। জনসাধারণের মন গান্থী 
বিলক্ষণ বুঝতেন । তাই তাঁর প্রস্তানে সকলেই সানন্দে সায় দিলেন। 
দেশবন্ধুবিহীন বালার সেদিন দেশপ্রিয়ের মতোই নান 
একজন বলিষ্ নেভার প্রয়োজন ছিল । ভার জীবনের পরব অধ্যায়ে 
এর সভ্যতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল! 

দেশবন্ধুর মুভ লারো দিন পরে। 

সেদ্রিন ছিল ১৮শে জুন, ১৯২৫ | 

আজ বঙ্গ'য় ব্বরাঁজা দালর একটি লিশেষ অধিবেশন হবে দলের 
সপর দপ্তর কলকাতায় । এই জরুপী সভার কাধস্থচীতে দুইটি মাত্র 
বিষর ছিল--দেশবন্ধুর মৃভ্যুতে শোকপ্রাকীশ কহ এবং দলের সভাপতি 
নিবাচন। বাংলাদেশের খিভিন্ন জেলা থেকে নিমান্ত্রত হয়ে প্রায় 
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চারশোজন সভ্য যোগদান করতে এলেন এই বিশেষ অধিবেশনে । 
এই জভায় সেদিন সভাপতিত্ব করবার জন্য নিবাচিত হয়েছিলেন 
দলের অন্যতম প্রবীণ “নতা ও আলিপুরের খ্যাতনামা ফৌজদারী 
উকিল বিজয়কৃষ্ণ বনু । ১৯২৩ সালের নিবাচনে ইনি কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কেন্দ্র থেকে স্বরাজ্য দলের প্রার্থারপে দাড়িয়েছিলেন এবং 
তার চারজন গ্রতিদ্বন্দীকে পরাজিত করে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ 
করেছিলেন । সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমর। জানতে পারি যে, 
সভাপতির পদের জন্া ছুইজনের নাম প্রস্তা'বত হয়েছিল যথা. 
যতীন্দ্রমোহন ও মৌলানা আক্রাম খান পরে মৌলানা সাহেব তার 
নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন । খন যতীন্দ্রমোহনই সবসন্মতি- 
দ্রুমে দলেব স্ভাঁপতি নিবাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশেষ 
আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী সেছিন এই স্ভায় উ“স্থিত ছিলেন । নিবাচন 
সম্পন্ন হযে যাওয়ার পর গান্ধীজি বলেন; 'দেশশপ্রিয় নিবাচিত 
হয়েছেন, এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি ! দেশবন্ধুর স্থানে নেতৃহ 
করবার মুভা যোগ্যতা তার যথেষ্ট পরিমাণেই আত্ছ বলে আমি 
বিশ্বাস কার ।? 

এরপর প্র“দশ "প্রেস সভাপতি নিবাচানেব পালা । 

দেশবন্ধর জীবিতকালে তিনি খন বি. পি.মি সি.র সভাপতির 
পদে অধিচিত ছিলেন তখন ছেকেই যতীন্দ্রমোহন এর সহকারী সভা- 
পন্তির পদে নিবাচিত হয়ে দল-পাঁরচালনে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় 
রেখেছিলেন । স্থৃতরাং সভাপতির মুত্তাতে এ পদে সহকারী সভাপত্িরই 
অধিকার, এ বিষয়ে কোনে। মতদ্বৈধ ছিল না। শথাপি গণতন্ত্রের রীতি 
অনুসারে ও গান্ধীজির কথা “তা নিবাচনের ছিভর দিয়ে আসাই 
বাঞ্ছণীয় মনে করলেন যতীন্দ্রমোহন | 

২৯শে জুনঃ ১৯০৫ | 

বদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদর দপ্তরে আজ একটি বিশেৰ 
অধিবেশন হবে । কাধন্ুূচী মাত্র 'একটি--সভাপতি নির্বাচন । তুই- 
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জনের নাম প্রস্তাবিত হলো-_যতীন্দ্রমোহন ও ললিতমোহন দাস। 
ললিতমোহন স্বেচ্ছায় প্রতিদ্বন্দিতা থেকে সরে দীড়ালেন। তখন 
যতীন্দ্রমোহনই বিন) প্রতিদ্ন্দিতায় ও তুমুল তর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি 
হিসাবে নিঝাচত হলেন । এই ।নবাচনে তার স্বপক্ষে প্রদত্ত ভোটের 

খ্য। ছিল বাট: বিপক্ষে মাত্র আটটি । বলা বাহুলা, বাংলার রাজ- 
নীতিতে এটাও ছিল দেদিন তার জনপ্রিয়ভার একটা বড়ো নিদর্শন । 
সেদিন বাংলার নবীন নেতাকে ক্বাগত জানিয়ে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 
“ফরোয়াড় পত্রিকায় যে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল ( জুন 

৩*১১৯২৫) তার শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল £ ৮7151], 70076 
[,6251.+--হে জননায়ক, স্বাগতম । বাঙালীর মনের কথাই যেন 
অভিব্যক্ত হয়েছিল এর প্রতিটি ছত্রে। 

এ নিবন্ধটিতে বলা হয়েছিল £ “শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
বঙ্গীয় স্বরাজা দল € প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি-পদে *নিবাচিত 
হয়েছেন । এজন্য সবাই আনন্দিত হবেন । তার নিবাচনে শুধু যে 
স্বরাজ দল বা কংগ্রেমের সভ্যরা আনন্দিত হয়েছেন তা নয়_ দেশ- 
বাসিগণ প্রায় সকলেই এজন্য আজ আনন্দিত: যে সম্মন আজ 
ভার প্রতি প্রদশিত হয়েছে, তিনি সবাংশে সে সম্মানের যোগা ।.. 
একজন মানুষের প্রকৃত নেতৃপদ লাভ করতে যেসব সদ্ঞণের প্রয়োজন 
হয়, প্রীঘুক্ত সেনগ্রপ্তের মধ্যে সেসব গুণ বহুল পরিমাণেই বিদ্যমান ।:-. 
অতীত ঘটনায় ভবিষ্যৎ ঘটন। চিত হয় 'ভবে আমরা নিঃসন্দেহে 

নতে পারি, এই নবীন নেতা দেশবাসীদের আহ্বানে আজ যে বিরাট 
বা সঃ গ্রহণ করলেন, ত ভিনি অনায়াসে বহন করতে পারবেন ।? 

একে একে তার মাথায় ছুইটি সম্মানের মুকুট স্থাপিত হলো । 

চার বছর আগে শ্বযামনুন্দরের "সার্ভেন্ট পত্রিকায় যতীজ্দমোহনের 
নেতৃহ্বের যে জয়ধ্বনি শেনা গিয়েছিল, আজ দেশবন্ধুর “ফরোয়ার্ড 
পত্রিকায় যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনলাম । এইবার তার মস্তকে 
সম্মানের তৃতীয় মুকুটটি কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল, অর্থাৎ কেমন করে 
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তিনি পৌরপভার মেয়র বাঁ পৌর প্রধান-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, 
সেই কাহিনী বলব । যতীন্দ্রমোহন কাউন্সিলর ছিলেন না। তথাপি 
যখন দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে কর্পোরেশনে মেয়রের পদটি শুন্য হয়, 
তখন স্বরাঞ্জা দল থেকে তাঁকেই মেয়র করবার জন্য একটি প্রস্থাৰ করা 

হয়েছিল । “ল্টেটন্ম্য।না ও “বেঙ্গলী” কাগজে সেদিন এই প্রস্তাবের 
তীব্র সমালোচনা কবে সম্পাদকীয় পর্বন্ত লেখা! হয়েছিল । 

১৭ই জুলাই, শুক্রবার ১৯২৫। 

যতীন্দ্রমোহনের জীবনে তথা কলিকাতা পৌরসভার ইন্িহাসে 
একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন তিনি এই মহানগরীর দ্বিতীয় মেয়র 
নিবাচিত হয়েছিলেন এবং তারপর উপধূপরি আরো চারবার তিনি 
এক্ট গৌরব লাভ করে তার জনপ্রিয়স্ভার পরিচয় রেখেছিলেন । তীর 
প্রথমবার মেয়র হওয়ার সময়ে স্বরাজ্য দল ও প্রদেশ কংগ্রেমের সভাদের 
মধো প্রথমে কিছু মতভেদ দেখা গিয়েছিল । মতভেদের কারণ 
পৌরসভায় এই গৌরবের আসনটির প্রতি দলের অনেকেরই সতৃষঃ 
দুটি ছিল। কিন্তু পা একান্ত অন্থুগামী ধারা ছিলেন 
তার! সকলেই তাকেই এ পদে দেখবার জন্য ইচ্চা প্রকাশ করলেন । 
কারণ তাদের বিবেচনায় দেশবন্ধুর পরে দ্বিতীয় মেয়র হওয়ার মতো 
যোগ্যতা সেদিন তিনি ভিন্ন আর কারো ছিল না। শেষ পর্যন্ত 
মীমাংসার জন্য বিষয়টি যখন “হাত্মাজীর কাছে এল, তিনি যতীন্দ্র- 
মোহনের ম্বপক্ষেই তার অভিমত প্রকাশ করলেন। কি কারণে 
তাকে তিনি এই পন্দর যোগ্য বলে মনে করেছিলেন তা তার “ইয়ং 
ইপ্ডিয়া” পত্রিকায় লিখিত একটি প্রধন্ধে প্রকাশ করেছিলেন । প্রবন্ধটি 
তিনি লিখেছিলেন নিবাচন হনে ৭€য়ার অব্যবহিত পরেই । 

নুদীর্ঘ সেই প্রবন্ধটিতে গান্ধী লিখেছিলেন £ 
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দেখা যাঁচ্ছে, গান্ধী; মেয়র-পদের জন্য যতীন্দ্রমোহনকে শুধু যোগ 
বাঞ্চি বলে বিবেচন। করেন নি--তাকেই তিনি যোগ্যতম কলে উল্লেখ 
করেছেন । এখানে টল্লেখ্য যে, শুধু দলগত 'দ'মত। বুদ্ধির জন্য বব 
দলপতি চিত্তরঞ্জন কর্পেরেশন দখল করেন নি; পক্ষীন্তরে নাগরিক 
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উন্নতি-বিধানের বিষয়টি তিনি যে কতখানি গভীরভাবে চিন্তা! করতেন 
তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল তাঁর সেই এতিহামিক ভাষণটির মধ্যে যেটি 
তিনি পৌরসভায় মেয়র হিসাবে সবপ্রথম প্রদান করেছিলেন । 

এইবার আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি । 

যতীন্দ্রমোহন পৌরসভার সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে সংগ্রিষ্ট ছিলেন না! 
সেইজন্য মেয়র-নিবাচনের ছু'দিন আগে তিনি অল্ডারমযান পদে নিবাচিত্ত 
হলেন। তারপর মেয়র-নিবাচনের দিন (১৭ই জলা) কাউন্সিল 
চেম্বারে পৌরসভার সদস্যগণ বাতীত প্রচুরসংখ্যক দর্শকও সমবেত 
হয়েছিলেন । সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণও উপস্থিত [ছিলেন । দর্শকদের 
গ্যালারি পুর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে সেদিন 
এখানে উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইড়ু, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগপ্তা, 

যমুনাদাস মেটা, ভি. জে. প্যাটেল, কিরণশঙ্কর বায় প্রনথৃতি। নাগরিক 

ও ভোটদাতাদের মনে সেদিন এই মেয়র-নিবাচন বিষয়টিকে কেন্দ্র 
করে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়েছিল । 

সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি মেয়র এইচ. এস. স্থরাবদখ। 
এখানে উল্লেখ্য যে, স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে দেশবন্ধু যখন পৌরসভ। 
অধিকার করেন তখন হিন্দ্র-ঘুসলমান চুর্জির ভাত্ততে শহরের মুসলিম 
করদাতাদেব সঙ্গে তার এই কথা হয়েছিল যে, পৌরসভায় একবার 
একজন হিন্দু মেয়র ও মুসলমান ডেপুটি মেয়র ও পরের বার মুসলিম 
মেয়র ও একজন হিন্দু ডেপুটি মেয়র নিবাচিত হবেন। দেশবন্ধু যখন 
মেয়র নির্বাচিত হন, তখন সুরাবদর্শ সাহেব ডেপুটি মেয়র পদে নিবাচিত 
হয়েছিলেন। সভার কাজ আরম্ভ হওয়া মাত্র কাউন্সিলর চারুচক্দ্র 
বিশ্বাস যতীন্দ্রমোহনের অল্ডার্ম্যান পদে নিবাচিত হওয়ার বৈধতা 
সম্পর্কে একটি প্রশ্ম উত্থাপন করেনন। ডেপুটি মেয়র কিন্তু সেই 
প্রশ্নট প্রত্যাখ্যান করেন। নিবাচনে দ্াড়াবার আগে, কংগ্রেস 
মিউনিসিপান এসোদিয়েনের নিয়ম অন্ুপারে, ভাবী মেয়রকে শপথ 
নিতে হয়? শপথ নেওয়ার পৰ শেষ হলে কাউন্সিলর রায়খাহাছুর 
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রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়র-পদের জন্য যতীন্দ্রমোহনের নামটি 
প্রস্তাব করেন, কাউন্সিলর এম. এ. রেজজাক সেটি অনুমোদন করেন 
এবং সমর্থন করেন অল্ডারমান ওয়াহেদ হোশান । জি. মর্গান নামে 
একজন শ্বেতাঙ্গ অল্ডারম্যান এই নিধাচনে প্রতিদ্বন্বিতা করেন । ভোট 
গ্রহণের পর দেখা গেল যে, যতীক্্রমোহন পেয়েছেন ৫২টি ভোট আর 
মর্গান সাহেব মাত্র ১৭টি। তারপর যতরীন্দ্রদোহনকে মেয়রের কক্ষে 
নিয়ে যাওয়া হয় ও তাকে মেয়রের আসনে বসবার জন্তা অনুরোধ করা 
হয়। এইভাবেই সেদিন তুমুল হষধ্বনির মধো নিবাচিত হয়েছিলেন 
কলিকাতা পৌরসভার দ্বিতীয় মেয়র । 

এইভাবে সেদিন দেশপ্রিরের মস্তকে একে-একে গো রবের ত্রিমুকুট 
('000015 00০২াহ ) সংস্াপিত হয়েছিল । তখন তার বয়স চল্লিশ 
উত্তীর্ণ হয়ে একচল্লপশৈর কোঠায় এসেছে । এই যে ভার মাথায় দুর্লভ 
সম্মানের ভিএকুট ম্তান্থ হয়েছিল, এই যে তিনি তিনটি দারিত্বপুর্ণ ও 
সম্মানজনক পদ সেদিন লাভ কধেছিলেন, এটাই ছিল তার প্রতি দেশ- 
বাশীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন এবং যতীন্দ্রমাহনের দেশসেবা 
পুরস্কার । সেদিন থেকে দেশবন্ব-পরবতী বাংলায় “দেশপ্রিয় যতীন্দ্র- 
মোহন" - এই নামট নতুন নেতৃত্বের একটি শিরানা'ম হিসাবে সমস্ত 
বাঙালীর দৃগ্িপথ যেন সমুদ্ভামসিত হয়ে উঠেছিল । সেইদিন থেকে 
'দেশপ্রিয় শামটি ঠিক সেইরকম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে দলমত 
নিরিশেষে প্রতিটি বাঙালীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল যেমন একদিন 
উচ্চারিত হয়েছিল 'দেশবদ্ধু' নামটি । সেশন গান্ধী অসংশয়িত চিত্তে 
এই আশা করেছিলেন যে, দেশবন্ধুর মহিমান্বিত নেতৃত্বের দৃষ্ঠাস্ত 
অনুসৎণ করতে যতী'ন্্রমোহন আস্তরিকভাবেই চেষ্টা করবেন। বলা 
বানুলা, তার কার্ধদ্বার। যতীন্দ্রমোহন এর প্রমাণ রেখেছিলেন । 

দেশবন্ধু মেয়র থাকাকালীন সময়ে পৌরসভার নবরূপ দানের 
জন্য যেসব কার্ক্রম গৃহীত হয় তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 
পৌরমভার একটি নিজন্ব পত্রিকার প্রচলন করা । এরই ফলে আমরা 
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পেলাম “ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'। এই নতুন পত্রিকাটি 
যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্য দেশবন্ধু একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য 
সাংবাদিককেই নিবাঁচিত করেছিলেন। শিনি এই গ্রন্থলেখকেরই 
শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীঅমমল হোম 1 তারই সম্পাদনার গুণে উত্তরকালে 
এই গেজেট ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপ্যাল পত্রিকা হিসাবে 
সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়েছিল । যতীন্্রমোহন কলকাতার দ্বিতীয় মেযুব 
নিবাচিত হওয়ার পর গেজেটে একটি স্বন্দর সম্পাদকীয় প্রকাশিত 
হয়েছিল "00 বা7৬/ ০৮%০07২ এই শিরোনামায় । 

এই প্রবন্ধে যতীন্দ্রমৌহনের যোগ্যতা ও বিবিধ গুণাবলীর বর্ণন! 
করার পর লেখা হয়েছিল £ “লোকান্তপ্রিত নেতার দায়িত্বভার তার 
স্কন্ধেই নিশতিত হয়েছে । শুধু কলিকাতাবাসী নয়, সমগ্র দেশবাসী 
তার উপরে ন্যস্ত এই দাবিত্ব ফোগ্যরূপে স্বসম্পাদনের জন্ত তার প্রতি 
চেয়ে হয়েছে । গ্ীধুক্ত সেনগুপ্ত তা শ্রসম্পন্ন করতে পারবেন, এ 
আমরা নিঃসন্দহে বলতে পাবি। কলকাতার 'প্রধান নাগরেকবপে 
তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবি করবার অধিকারী । তিনি সবোচ্চ 
দেশপ্রেম ও নাগরিক সেবার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মেয়র-পদের 
গুরু-দায়িত গ্রহণ করেছেন ।-'তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় 'ও সবাধিক 
জনমত-ভুয়িষ্ঠ রাঁজনৈতিক দলের অস্তভূক্তি। সুতরাং তার নিবাচনে 
সকলেই আনন্দিত 1? 

এই আনন্দের আরো একটি কারণ ছিল। 

দলগত ক্ষমতা-বৃদ্ধি বা ব্যক্তিগত কার্ধসিদ্ধির কথা৷ দ্বিতীয় 
মেয়রের চিন্তায় আদৌ স্থান পায় নি এবং তা পায় নি বলেই 
একবার নয়, কলকাতার করদ্তাগণ তাকে পাঁচ-পাঁচবার এই পদে 
নিবাচিত করেছিলেন । ১৭ই জুলাই পৌর-প্রধানূপে যতীন্দ্রমৌহন 
যখন ঘোষণা করলেন £ "আমি ভেদ-বৈষমা না করে কলকাতার 
করদাত.দর সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতি আন্তরিকভাবে যত্ববান হব এবং 
পৌরসভায় যেসব সমস্তার উদ্ভব হবে, আমি কলকাতার নাগরিক 


১৩ 
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হিসাবেই সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা করব__রাজনৈতিকরূপে সে 
চেষ্টা কখনই করব না।” তখন সকলেই বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি 
দলগত স্বার্থ অপেক্ষ। নাগরিকদের স্বার্থ, তাদের অভাব-অভিযোগকেই 
প্রাধান্য দেবেন। অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিশ্রুতি পালন করেই তিনি 
মেয়রের দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন । এবং তা করেছিলেন বলেই 
পরবর্তকালে চারবারের মধ্যে তিনবার তিনি বিন! প্রতিদ্বন্ৰিতায় 


মেয়র-পদে নিবাচিত হয়েছিলেন । 


॥ বারো ॥ 


যতীব্্রমোহনের গলায় তখন গৌরবের মাল। থরে থরে বিদ্যমান । 
দেশবাসী পরিয়ে দিয়েছে তার মাথায় ত্রিবিধ সম্মানের মুকুট । একই 
সময়ে একজন মানুষকে আমর। দেখলাম বঙ্গীয় স্বরাজ দলের সভাপতি, 
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও কর্পোরেশনের মেয়রের পদে । মাত্র 
একচল্লিশ বছর বয়সে এইরকম সম্মানলাভ সত্যিই অভাবনীয় ছিল 
এবং নিঃসন্দেহে তা৷ সেদিন তার জীবনে গৌরবান্বিত এক নতুন 
অধ্যায়ের সুচনা করে দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুকে হারিয়ে 
বাঙালির জীবনে যে অপরিসীম শুন্ঠতা! দেখা দিয়েছিল, তার অনেকখানি 
যেন তার! তারই মতো৷ একজন সর্ধজনপ্রিয় নেতাকে পেয়ে পুর্ণ করতে 
সক্ষম হয়েছিল! দেশবন্দূর শূন্যস্থান কিছুকালের জন্য দেশপ্রিয়ই গ্রহণ 
করেছিলেন বল। চলে । 

প্রসঙ্গত বলি, তিনি যখন “ময়র হলেন তখন যতীন্দ্রমোহনের 
গৌরবকে বিদ্রপ করে স্থুরেন্দ্রনাথের “বেঙগলী” কাগজে 'একটি কার্টুন 
বা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল । ত্রিমুকুট-শোভিত ও ত্রিশল হস্তে 
দণ্ডায়মান মেয়রের সামনে যুক্তকরে দিয়ে আছেন করদাতার! । 
কাটুিটি তিনি খুব উপভোগ করোঞছলেন এবং পরিহাস করে তাঁর এক 
সহকর্মীকে বলেছিলেন, “একেবারে ত্রিশুলধারী মহাদেব বানিয়েছে 
আমাকে, জটা, সাপ, বাঘছাল আর ডমরুট। দিলেই একেবারে খাঁটি 
মহাদেব হতো" যতীন্দ্রমোহন কম পরিহাসরসিক ছিলেন ন1। 
ছবিটি তিনি সযত্বে রক্ষা করেছিলেন । 
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তার সভাপতিত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতি কিভাবে পরিচালিত 
হয়েছিল এবং কাউন্সিলে স্বরাজ্য দল কি কি কাজ করেছিল, সে বিষয়ে 
আলোচন। পরে করছি । কলকাতার মেয়র হিসাবে তিনি পৌরসভার 
পরিচালনায় দেশবন্ধুর আদর্শ ও কর্মস্চীকে কতদূব রূপাধিত করে 
ভুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই ইতিহাসটা আগে বলি। 

মহানগরীর পৌরসভার প্রথম মেয়র হিসাবে দেশবন্ধুর আন্তরিক 
ইচ্ছা ছিল যে, শহরের প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে কম দামে তরি- 
তরকারি, ছুধ, মাছ প্রভৃতি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন, ব্যবস্থা! 
করেন যাতে দেশীয় প্রথায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত নাগরিকদের ছেলে- 
মেয়েরা বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে । পৌরসভায় 
প্রথম ভাষণে তার কর্মহ্চীর কথা বলতে গিয়ে দেশবন্ধু বলেছিলেন £ 

“এক বৃহৎ জাতিগঠনের কাজের দায়িত্ব আমি গন্ত দ-পনের "্ছর 
যাবৎ গ্রহণ করেছি । সেই দায়ি নিয়ে এই পৌরপ্রতিষ্ঠানে অনেক 
কাজ করা সম্ভব বলে আম মনে করি। আমার কর্মস্চীর লক্ষ্য 
কলকাতার নাগরিকবুন্দের সববাঙ্গীণ উন্নতিসাধন । পৌরপ্রন্তিষ্ঠানকে 
এর মেয়র হিসাবে ষে.বিভিন্ন কাধতাালিকা নিয়ে প্রবৃত্ত হতে আমি 
উপদেশ দেব তা এই ৫ ১. অবৈভনিক প্রাথমিক শিক্ষা ; ৩. দরিদ্রের 
জন্য বিনা খরচে চিকিৎসা ; ৩. কম খুল্যে বিশুদ্ধ খাছ এবং খাট দুগ্ধ 
সরবরাহ ; 8. পরিশ্রুত «এ মপরিশ্রুত জলের অধিকতর সরবরাহ 
বাবস্থা; ৫. নৃস্তি এবং ঘনবদ তিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্যমন্বন্ধীর উন্নত 
ধরনের ব্যবস্থা ১ ৬. দরিদ্রের জন্য গৃহসংস্তান ৭. শহরতলির উন্নতি 
বিধান; ৮. পরিবহণের অধিকতর স্থুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা এবং 
৯. স্বল্পব্যয়ে পৌর-শাসন ব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন ।' 

এক কথায় দরিদ্রনারায়ণের সেবার মহৎ আদর্শকে সামনে রেখেই 
কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রথম মেয়র তার কর্মসূচী প্রণয় 
করেছিলেন। যে-সব দায়-দায়িত্বের মধ্য দিয়ে দেশবন্ধু সেদিন পৌর- 
প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার লাভ করোছিলেন, দ্বিতীয় মেয়র হিসাবে 


দেশপ্রিয় যতীজ্মমোহন ১৪৯ 


যতীন্দ্রমোহন যে সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তা আমরা সহজেই 
অন্নুমান করতে পারি এবং তাঁর চা কার্ধন্চীর রূপায়ণেই তিনি 
যে মনোনিবেশ করবেন, এট!ই তে? প্রতাঁশিত ছিল । দেশবন্ধু মেয়র 
হিসাবে তার কাধস্ূচীর ০ রূপায়ণের জন্য নির্ভর করেছিলেন 
কর্পোবেশনের প্রথম চীফ একৃজিকিউটিভ অফিসার স্রভাষচন্দ্বের 
উপর । কিন্তু তিনি 'মাঁ রেগুলেশন মাইনের ধন্দা। ভার মতো? 
একজন দক্ষ কর্মকর্তার অভ'ব বহীন্দ্রনোহন নিশ্চয় বোধ করেছিলেন । 
১৯২৪-এর পঁচিশ অক্টোবর তন নম্বর রেগুলেশন আইনে পৌরসভার 
ধান কর্মকতার শ্রেপাচতবের পতিবাদে নারির আসন থেকে সেদিন 
দেশবন্ধু এই স্মরণীয় উঞ্জিটি করেছিলেন £ 19৮2 ০0৫ ০০080 
15 :3:0101100,1 2171 2. 011177117281. [01]. 5001085 (0518517019 
(১,১১6 19 2: 01071011781, ] 27 9. 010101091---006 0101% 076 
€511161 175207111৮5 0008001 0£ 000 00200196102, 00 025 
11350100176 00717023001 15 2098115 £01165.- 
যাঁই হোক, কলক।ত। “পীরলন্ডার দ্বিতীয় মেয়র* তার সামনে 
দেশবন্ধুর দর্শক ব্রেখে তাবই কমনুশীকে যথামখভাবে বূপায়িত 
করার কাজে সেদিন ০ আ্মনিসোগ সঈীরেভিলেন । দেশবন্ধুদ পৌরসেবার 
আদর্শের প্রি তার আনুগত্যই তাকে সেদিন পৌরসভার জদস্তবন্দ 
ও মহানগর্ীৰ করদাতাগণের কাছে বি'শষভাবেই জা করে 
তুলেছিল। মেইসক্ে ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ দৃঢচিত্ততা। তার 
সনসাময়িকদের কাছে শুনেছি, যতীন্দমোহন আঅতাস্ত দউচেতা রা 
ছিলেন ! সেইসঙ্গে মিশেছিল নিরপেক্ষ উদীরতা! ও ধৈর্য । এইসব 
গুণের জন্য খুব অগ্জদিনের মধোই পৌরসভায় গাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল । তাই দেখা গিয়েছিল যে, তিনি যখন দ্বিতীয়বার মেয়র 
নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্খন ভার বিরুদ্ধ কাউ'নদলরগণ পর্যস্ত 
যতীক্দ্রমোহংনর প্রশংসা করেছিলেন, এমন কি পৌরসভার ইংরেজ 
কাউন্সিলরগণও তার ব্যক্তিত দ্বার আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 


১৫০ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


তিনি যখন প্রথমবার মেয়র-পদে নির্বাচিত হন তখনকাঁর একটি 
ঘটনা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখা । আমরা যে সময়ের কথ। বলছি 
তখন চৌরঙ্গী অঞ্চলে বিদেশী-নিয়ন্ত্িতি হোটেল-রেস্তোরণগুলিতে 
দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। একদিন 
সন্ধ্যায় মেয়র যতীন্দ্রমোহন ফিরপোতে গিয়েছেন ধুতি-পাপ্তাবি পরিধান 
করে। তাকে ঢুকতে দেওয়া হলো না। 40050010675 26 100 
81105/20 11) 11)0181 01:55525._-এই কথা তাকে বলা হয়েছিল । 
পরের দিন পৌরসভায় এসেই তিনি সেক্রেটারীকে ডেকে নির্দেশ 
দিলেন £ 4581000] 00০ 11061006 0£ 10003, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন 
হোটেলের মালিক এবং যতীন্দ্রমোহনকে ঢুকতে না দেওয়ার জন্য ক্ষন! 
প্রার্থনা! করলেন । এই ঘটনার পর থেকেই নিয়ম পান্টে যায় । 

যতীন্দ্রমোহন পীচবার মেয়র-পদে নিবাঁচিত হয়েছিলেন। প্রথমবার 
১৯২৫-২৬ : দ্বিতীয়বার ১৯১৬-১৭ ₹ তৃতীয়বার ১৯২1৮ ১ চতুর্থবার 
১৯১৯-৩০ আর পঞ্চমবার ১৯৩০-৩১। যখন শেষবার নিবাঁচিত 
হন তখন তিনি কারাগারে । কপৌরেশনের মেয়র-নিবাচনের ইতিহাসে 
মেয়র যতীন্্রমোহন তার জনপ্রিয়তার যে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তা 
আজ পর্যন্ত একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে । মহানগরীর আর কোনো 
মেয়রের ভাগ্যে এইরকম গৌরবলাভ ঘটে নি। নিঃসন্দেহে তিনি 
দেশপ্রিয় এবং সবজনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সেদিন তার এই আশ্চষ 
জনপ্রিয়তার সঙ্গে একমাত্র দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তাই তুলনীয় ছিল - যদি 
আদৌ কোনে তুলনার কথা বলতে হয় । যতীন্দ্রমোহনের অকালমৃত্যু 
পরে বাংলার রাজনীতিতে আবার যখন শুন্তত। দেখা গিয়েছিল সেদিন 
সেই শৃন্তস্থান যিনি পূর্ণ করেছিলেন সেই দেশগৌরব ্ুভাবচন্দ্রে 
জনপ্রিয়তাঁও নূড়ে। কম ছিল না। বস্তুত, ইতিহাস একদিন এই কথাই 
বলবে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও দেশগৌরব 
_-এই তিনজনের মতো এমন সবজনপ্রিয় নেতা আর কখনো দেখ। 
যায় নি। 


দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন ১৫১ 


মেয়র হিসাবে যতীন্দ্রমোহন শুধু যে নিরপেক্ষতার পথ অনুসরণ 
করতেন তা নয়, তাঁর কার্যকলাপের মধো কখনো রাজনৈতিক 
মনোভাব দেখ! যেত না। তার লক্ষ্যই ছিল সববিধ পৌরম্থার্থের 
উন্নয়ন ও করদাঁতাঁগণের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দাবিধান। যে পাচ বছর 
তিনি এই পদে অধিষিত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনের 
এতদূর উন্নতিবিধান হয়েছিল যে, তার ফলে সেদিন ভারতবর্ষের প্রধান 
নিউনিসিপালিটি গুলির মধ কলকাতা কর্পোরেশন সবৌচ্চ স্থান 
লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে তার সময়কার একজন 
কাঈন্সিলর যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে ই 47617506 002 ০810862 
00110186107. 2 %15010905 01116 10 01. 800012000001550110176 
0617711010109] 9০1700৬6107705062 পৌরপ্রতিষ্টানে প্রকৃত 
স্বায়ত্শাসনের যে স্বপ্ন একদিন শ্রেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এবং যে আশা 
নিরে সাব মন্ত্রিহকালে তিনি “কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল'টি রচনা 
করে তারই উপর স্বায়ত্তশাসনের সৌধ নিমাণের কল্পনা করেছিলেন, 
দেশবন্ধুর পরে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন স্বরেন্্রনাথের সেই স্বপ্র আর 
সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপাগিত কবে এই ক্ষেত্রে তার অসামান্ত প্রতিভা! 
ও কর্মশক্তির পল্নিয় দিয়েছিলেন ; মেয়র হিসাবে তিনি সত্যিই 
একটি অনন্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন--এই কথা লেখককে 
বলেছেন কলকাতার চতুর্থ মের, স্বনামধন্ত শ্রীসক্তোষকুমার বন্থু। 

যতীন্দ্রমোহন যখন মেয়র হয়ে পৌরসভায় এলেন, তখন শহরে 
মিশনারিদের স্কুল বাতীত ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো প্রাথমিক 
বিদ্ভালয়ের ব্যবস্থা ছিল না। নবগঠিত কপৌরেশন মেয়েদের জন্য 
শত্তকর। পঞ্চাশটি প্রাথমিক স্কু,লর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। প্রকৃত- 
পক্ষে কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য যে পরিকল্পনা রচন। করেছিলেন, দ্বিতীয় মেয়র তাকে অনেকখানি 
রূপারি, করে তুলেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন তার নেতার মতোই 
সাম্প্রদায়িক এঁকা এবং হিন্দু-মুসলমানের প্রতি ম্তায় বিচার প্রদর্শনে 


১৫২ দেশ্গ্রিয় যতীন্্রমোহন 


আস্থাবান ছিলেন । প্রধান কর্মকর্ত৷ হিসাবে নুভাষচন্দ্র এই সম্পর্কে 
যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন ভাতে তিনি বলেছিলেন £ “নবগঠিত 
পৌরমভাকে সময়ের সঙ্গে চলতে হবে। মুসলমান, শ্রীস্টান ও 
অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের দাঁবি সহ্ৃদয়তাঁর সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে 
এবং পৌর শাসন-ব্যবস্থায় যাতে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব বা অস্থৃবিধার 
স্থ্টি না হয় সেজন্য বিশেষ কোনো সম্প্রদায় থেকে কাউকে কর্মে 
নিযুক্ত করা হবে না) 

যতীন্দ্রমৌহনের সময়ে শহরের জনস্থাস্থ্বোর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল ও দরিদ্র লোক্চের জন্য চিকিৎসার স্থব্যবস্থা করা হয়েছিল । 
বিশুদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত শ্বলভ খান্ঠ, বিশেষ করে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের 
প্রশ্নটিও বিবেচনা করা হয়েছিল ৷ জলসরবরাহের উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়েছিল । সবচেয়ে বেশি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল শহরের বস্তী 
এলাকাগ্চলিতে এবং এতকাল ধরে উপেক্ষিত এইসব অপ অম্পকে 
নতুন নীতি ও কাধক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল । বস্তুত, এই বস্তী উন্নয়নের 
ব্যাপারে মেয়র যতীন্দ্রমোহন যে যত ও প্রয়াস সেদিন পেয়েছিলেন 
তা ছিল সবতোভাবেই প্রশংসনীয় । শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত 
এইসব নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর বস্তীর মধ্যে মানুষগুলি কিভাবে জীবন- 
যাপন করত তা যতীবন্দ্রমোতন স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে কপৌরেশনের এক 
সভায় বলেছিলেন যে, 'মহানগরীর বুক থেকে এই নরককুপ্তগুলি লুপ্ত 
করে দিতে না পারলে শহরের স্বাস্থানৈতিক জীবন কোনোদিনই 
নিরাপদ হবে না। আন্ুন আমর1 সবাই মিলে শহরকে বস্তীমুক্ত 
করার কাজে আত্মনিয়োগ করি । : 

তার প্রথমবার মেয়র থাকাকালীন সময়ে যতীন্্রমোহন 
পৌরসভার কার্ধন্থগীর মধ্যে সন্চচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ 
করেছিলেন সাম্প্রদায়ক শান্তি ও এক্যের উপর | তিনি যখন দ্বিতীষ- 
বারের জন্য মেয়র-পদে নিবাচিত হলেন তখন, অনেকের স্মরণ থাকতে 
পারে, বড়বাজার অঞ্চলে একটি ভীষণ সাম্প্রদীয়িক দাঙ্গা দেখ! 


দেশপ্রিয় ঘতীন্দ্রমোহন ১৫৩ 


দিয়েছিল। এই দাঙ্গার মূলে ছিল মসজিদের সম্মুখে বাঁজনা বাজানর 
বিষয়টি । বিষয়টি খুবই উত্তপ্ত ছিল, সন্দেহ নেই। একদল আর্য- 
সমাজী বাছ্সহকারে বড়বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । হ্াঁরিসন 
রোড (বরত্তনাঁন নাম মহাত্মা গান্ধী রোড ) ও চিন্তরপ্রন য্যাভিনি-এর 
সঙ্গমস্থলে শোভাযাত্রা যখন এসে পৌঁছল তখন মুসলমানগণের পক্ষ 
থেকে স্থানীয় মসজিদটির সামনে বাজনা বন্ধ করার কথা বলা হয়। 
এই হাঙ্গামাগ বিস্তৃত (বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই । এবানে শুধু 
এইটকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই সময়ে উপদ্রতত অঞ্চলে মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ, শ্যামস্ুন্দর চক্রবতী, কিরণশক্কর রায় প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মেয়র ঘতীন্দ্রমোহন নিজে উপস্থিত থেকে হাঙ্গ'মারত 
দশশবাপসিগণকে যেভাবে শান্ত করার চেষ্ট।! করেছিলেন, তাঁ অনেকেরই 
দি আকধণ করেছিল । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তে, এড সাম্প্রদায়িক হাজামার হল সেদিন 
সশক্িগভতব করপোরেশনের দৈনন্দিন কাজ বিশেষভাবে বাহত 
হওয়ার দঞ্চন শহরের বাজপথগুলি আবক্কনাস্তপে আচ্ছন্ন হয়ে 
গিয়েজিল কিভাবে তা পরক্ধার করা সম্ভর্থঃ এইটিই ছিল 
মেযুরর সামনে একটি প্রত)ক্ষ চালে | বলা বাহুলা, যতীন্দ্রমোহৃন 
তার স্বভাবসিদ্ধ দুচিত্ততা ও কমতৎপরতার সংঙ্গে সেই চ্যালেঞ্জের 
মোকাবিলা করেছিলেন । মহ?্রর রাস্কাগ্ডলি আবর্জনামুক্ত করবার 
জন্য তিনি আহ্বান জানালেন মহানগরীর তরুণদের কাছ । তারা তার 
সেই আঅখহ্বানে সাড়। দিয়ে দলে দলে এগিয়ে এসেছিলেন ও পৌরসভ'র 
কর্মচারীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ধাঙ্গরের কাজ করতে কিছুমাত্র 
ইতস্ততঃ করেন নি। জনসেবার আদর্শে উদ্ধদ্ধ তরুণদের এই . 
উৎসাহের প্রশংসা করে কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় সেদিন 
মেয়র যতীক্রমোহন বলেছিলেন £ 
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এই জাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল পৌর" 
সভায় । পনেরজন মুসলমান কাউন্সিলর একযোগেপমেয়রেব কাছে 
তাদের পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন । কিন্তু মেয়র এই পদতাগপত্র 
গ্রহণ করলেন না। অন্যদিকে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি যে 
প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁর ফলে উগ্রপন্থী হিন্দুদের মধ্যে একটা বিদ্বেষের 
মনোভাব স্থঙ্টি হয়েছিল। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন, দেশবন্ধুর পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও একাস্থাপনে তার প্রচেষ্টা সমান- 
ভাবেই চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং তার অনুরোধে পদতা।গকারী 
পনেরজন মুসলিম কাউন্সিলরদের মধ্যে বারোজন তাদের পদত্যাগপত্র 
প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন । এই ঘটনায় তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ বিদেশী 
শাসক সম্প্রদায় আদৌ খুশি হলেন না; কারণ এই সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ ও অনৈকোর স্থুযোগ নিয়েই তো তারা দীর্ঘকাল যাবৎ 
0110০ 2120. 1016, নীতির অনুসরণ করে আসছিলেন । 

১৯২৭, ১৬শে জানুয়ারি | 

যতীন্দ্রমোহন তৃতীয়বারের জন্য মেয়র-পদে নির্বাচিত হলেন। এই 
নির্বাচনে তার প্রতিদন্থী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বস্তু । কিন্তু যতীন্দ্রমোহনই 


দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ১৫৫ 


জয়লাভ করেছিলেন। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা দীর্ঘকাল যাবৎ 
বিনাবিচারে আটক হয়ে সুদূর মান্দালয় জেলে বন্দীজীবন যাঁপন 
করছেন । (দশবাঁসীর, বিশেষ করে কলকাতার নাগরিকবুন্দের সেজন্য 
উদ্বেগের সীমাপরিসীমা ছিল না । নাগরিকদের বেদনা ভাষ। 
দিয়ে মেয়রের আসন থেকে সেদিন যতীন্দ্রমোহন যে বক্তৃতা 
করেছিলেন তা দেশবন্ধুর সেই বিখ্যাত বক্তৃতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 
যেটি তিনি মেয়র হিসাবে দিয়েছিলেন স্ভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের 
অধ্যবহিত পরেই । ভাবে, ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে যতীন্দরমোহিনের 
এই বক্তৃতাটি, তার বনু স্মরণীয় বক্তৃতার মধ্যে অন্যতমরূপে প্রসিদ্ধ 
হয়ে আছে । মেয়রের সেই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধত হলো £ 
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এই সভার কাধবিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, মেয়র 
যতীন্দ্রমোহনের আবেগমথিত ও আন্তরিকতায় ধদ্ধ এই বক্তৃতা 
শুনে ঠ্ (দন পৌরসভায় উপস্থিত সকল সদন্ত যারপরনাই অভিভূত 
হয়েছিলেন। তার হৃদয়-মনের ওঁদার্য কতখানি ছিল, এই বক্তৃতাটি 
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যেন তারই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । উত্তরকাঁলে বাংলার এই ছুই 
জনপ্রিয় নেতার মধ্যে যাঁর। বিভেদ স্থির জন্থ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, 
তারা যদি যতীন্দ্রমোহনকে ভুল না! বুঝতেন, তাহলে বাংলার রাজনীতি 
এই ছুই নেতার নেতৃত্ব্বারা পরিচালিত হয়ে এক নবরূপ ধারণ করত। 
কিন্তু সে কাহিনী এখানে নয় । সেদিন মেয়র যতীন্দ্রমো।হন “২০12359 
30101385 07780019" এই দাবি তুলেছিলেন বলেই না পরবর্তীকালে 
ত।1 দেশব্যাপী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও তা 
বিশেষভাবেই জোরালো হয়ে উঠেছিল। স্থভাষচন্দ্রকে পৌরসভার 
কাঁক্তে ফিরে পাবার জন্য তিনি বিশেষভাবেই আ'গ্রহান্বিত ছিলেন, কারণ 
মাত্র কয়েক মাসের মধ প্রধান কর্মকত্তারূপে সুভাষচন্দ্র পৌরসভার 
শাসন-ব।বস্থায় যে নবজ'বনের সঞ্চার করেছিলেন ভা আজে বিষ্ময়কব 
হয়ে আছে। যতীন্দ্রমোহনের সময় এ দায়িত্ব ন্বাস্ত ছিল '্্রী জে. সি. 
মখাজজির উপর । তিদিও দীর্ঘকাল যাবৎ পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা 
রূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

১৯২৮ সালের এপ্রিলে চতুর্থবানরের জন্য মেয়র নিবাঁচন হয়| 
ইতিপুবে তিন-তিনবার এ পদ অলন্ধুত করে যতীক্দ্রমোহন যেভাবে 
পৌরসভার ক্ষমতা ও গৌরব বুদ্ধি করেছিলেন তাতে তিনি যদি 
চতুখবারের জন্য প্রার্থী হিসাবে দাড়াতে অভিলাষ করতেন তালে” 
১৯১৮ সালেও তিনি মেয়র হিসাবে নিবাচিত হতে পারতেন । কিন্তু তা 
তিনি করলেন না। এর কয়েকমাস পূর্বেই দীর্ঘ চার বৎসরকাল বন্দী 
জীবন যাপন করার পর স্থুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন । 
স্বভাবতই সকলের দগ্টি তখন তার উপর নিবদ্ধ হয়েছিল এবং তিনিই 
তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদে অধিঠিত ছিলেন । 

অনেকেই এবার স্থভাষচন্দ্রকে মেয়র হিসাবে দেখতে চাইলেন । 

যতীন্্রমোহনও অস্তরের সঙ্গে তা সমর্থন করলেন । 

শুধু মৌখিক সমর্থন নয়; সুভাষচন্দ্র যাতে এইবার মেয়র-পদে 
নির্বাচিত হন সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু কংগ্রেস- 
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বিরোধী কাউন্সিলরগণ মেয়রপদের জন্য বিজয়কুমার বস্থুকে প্রার্থী 
হিসাবে দাড় করালেন। তখন পৌরসভায় কংশ্রেসের ভোটের 
সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক, পরিমাণে হাস পেয়েছে, ষার ফলে 
মেয়র-পদে কংগ্রেসপ্রার্থীর জয়লাভ অনিশ্চিত ছ্িল। নির্ধাচনের 
ঠিক পুর্ব মুহুর্তে মিস্টার ফেলপস ও চারুচন্দ্র বিশ্বাস-- এই ছু'জন 
কাউন্সিলর এক টুকরো কাগজে লিখে যতীজ্রমোহনকে দাড়াবার 
জন্য অনুরোধ করলেন । কিন্তু তিনি স্ুভাবচন্দ্রের নানই প্রস্তাব 
করতে দৃঢসংকলপ ছিলেন । ছভাগ্যক্রমে এই নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের 
পবাজয় ঘটার ফলে পৌরসভা কংগ্রেসের হস্ত্চাত হয়ে যায় । অবশ্য 
নব-নিবাচিত মেয়র বিজয়কুমার বন্থু পৌরসভায় যতীন্দ্রমোহনের 
অন্ুস্যত কংগ্রেস নীতিই অনুসরণ করেছিলেন । 

তারপর ১৯২৯ সালে যখন পরবতী মেয়র-নিবাচন অনুষ্ঠিত হয়, 
সকলেই অনুভব করলেন যে, পৌরসভায় কংগ্রেসকে অবশ্যই ভার 
হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুসলিম কাউন্সিলরগণ যতীন্দ্র- 
মোহনকে আবার নিবাচনে দাড়াবার অন্ররোধ করলেন এবং কংগ্রেস 
থেকে তাকেই মেয়র-পদের জন্য প্রাথধীরপে মনোনয়ন দেওয়া হলো । 
যেদিন কপোরেশনের সভায় এই মনোনয়নের বিষয়টি উত্থাপিত 
হহ়, সেদিন এ সভায় পৌরোহিত্য করেন সুভাবচন্দ্রের অগ্রজ, অল্ডার- 
ম্যান শরৎচন্দ্র বন্তু। তিনি খখন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে বললেন 
স্থভাষচন্দ্রই "তখন যতীন্দ্রমোহনেরর নামটি প্রস্তাব করেন ও জনৈক 
মুসন্গিম কাউন্দিলর তা স্মর্থন করেন । যতীন্দ্রমোহন বিন। বাধায় 
চতুর্থবারের জন্য মেয়র নিব1চিত হলেন 

তার প্রথমবার মেয়র » ধয়ার সময় পৌরসভায় যে ম্বতংস্ফৃত 
উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছিল, চতুর্থবার এঁ পদে নিধাচিত হওয়ার সময 
ঠিক সেইরকম উল্লামই দেখা গিয়েছিল । শরৎচক্্র বসু ব্বয়ং নব- 
নির্বাচিত ময়রকে মাল্যবিভূষিত করেন ও চারদিক থেকেই তখন তার 
উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। সেদিনও পৌরসভার ভিতরে ও বাহিরে বিপুল 
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জনসম্]বেশ হয়েছিল এই মেয়র-নিবাচন উপলক্ষে । একজন প্রত্যক্ষ- 
দর্শীর বর্ণন। অনুসারে জানা যায় ষে, নির্বাচনের পর কাউন্সিল চেম্বা 
থেকে যখন নব-নিবাচিত মেয়রকে তার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় তখন 
সেই জনতা বিপুল হধধ্বনি করে উঠেছিল । পৌরসভার জীবনে সে এক 
অপুব অভিজ্ঞতা ৷ সেদিন তার প্রতি নাগরিকবৃন্দের ও করদাতা- 
গণের সমথন দেখে যতীন্দ্রমোহন যারপরনাই অভিভূত হয়ে মেয়রের 
আসন থেকে বলেছিলেন £ এ] 9109 16 0056 0015 00001755067 
91600101 17069179) 11156 01091 ৮00 109৮০ 00181921000 11) 1006 
210 9800001% 5০00 102৮০১ 50100001000 117 0106 [01051210106 
26 1096012 09 11) 015 00100180100) 5৮ 001 1502 18067, 
€]6 71150119501 0 0015 0165) 195110971701)10 
(01166915712 1095. | 

এবারও যতীন্দ্রমোহন পৌরসভায় দেশবন্ধুর কর্মনুচীরেই সফল 
করে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং নানা দিক দিয়ে 
নাগরিক জীবনের স্খ-ন্যাচ্ছন্দ্য বিধানে বিশেষভাবে তৎপর 
হয়েছিলেন! এই কাজ তিনি করেছিলেন সকল দলের সদস্তদের 
সহযে।গিতাঁয়। শ্বেতাঙ্গ সদস্তগণও এই বিষয়ে তার প্রতি 
সহযোগিতার হাত প্রমারিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। 
এইখানেই তো দেশ্প্রিয়ের জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

১৯৩০১ ২৯শে এপ্রিল | 

কপোরেশন তথা যতীন্দ্রমোহনের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় 
তারিখ । দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে তখন ঘটেছে এক পট-পরিবর্তন__ 
শুরু হয়েছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন-অমান্থ 
আন্দোলন। সেই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন 
এবং তার ফলে তিনি দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হন। যতীন্দ্রমোহন তখন 
জেলে যখন কর্পোরেশনে মেয়র-নিবাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার নেতৃ- 
স্থানীয়দের অনেকেই তখন আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে 
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কারাস্তরালে দিন যাপন করছিলেন । লর্ড আরউইন তখন বড়লাট 
এবং তিনি 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর 
হয়েছেন। এই পটভূমিকাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেয়র-নির্বাচন। 

দেশপ্রিয় ৬খন খ্যাতির শিখরদেশে | 

সারা ভারতবষেই তখন তার নাম। 

তিনিই তখন বাংলার অবিসম্বাদী কংগ্রেস নেতা | 

এবারও তার নাম প্রস্তাবিত হয় ও বিনা বাধায় তিনি পঞ্চম- 
ধারের জন্য মেয়র-পদে নিবাচিত হন। এই সময়ে শ্রীসন্তোষকুমার 
বন্মু ডেপুটি মেয়র নিবাচিত হয়েছিলেন ! কলকাতার নাগরিকবৃন্দ 
এবং এর করদাঠাগণের হৃদয়-মন তিনি যে কতখানি জয় করেছিলেন 
আপন স্বভাবসিদ্ধ চারিত্রিক মহাত্বের জন্য, এই নির্বাচনের ভিতর দিয়েই 
তা অভিবাক্ত হয়েছিল যথাযথভাবে । 

পৌবসভার মেয়ররূপে পৌরজনের উন্নতিবিধান ছাড়াও, যতীন্দ্র- 
মোহন আরো একটি মহৎ কাজের সুচনা করে গিয়েছিলেন। সেটি 
হলো তার প্রিয়তন নেতা দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থায় অগ্রণী 
হওয়া । দেশবন্ধুর মৃত্যুর দু'বছর পরে তার দ্বিতীয় বাষিক স্মতি- 
দিবসে কেওড়াতল। শ্মশানে একটি স্মৃতিমন্দির ( এইখানেই দেশবন্ধুর 
নশ্বর দেহ ভন্দীভূঙ হয়োছল) স্থাপনের কথ। হয়। প্রথমে এই 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, কিন্তু তারা যখন খুব 
বেশিদূর অগ্রসর হতে অসমর্থ হলেন তখন যতীন্দ্রমোহন উদ্যোগী হয়ে 
সকল দলের প্রতিনিধিস্থানীয়দের নিয়ে "দেশবন্ধু মেমোরিয়াল কমিটি" 
নামে একটি কমিটি গঠন করেন ও শ্রীসম্তোষকুমার বস্থকে এর 
সম্পাদক নিবুক্ত করেন। 
, এই স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন যতীন্দ্রমোহন। এই 
উপলক্ষে কেওড়াতল। শ্বাশানে আয়োজিত এক স্ুুপবিত্র ও ভাবগন্তীর 
অনুষ্ঠানে রিনি বলেছিলেন £ “আমার পরলোকগত নেতার স্মৃতির 
প্রতি আমার ভক্তি-অর্খ্য নিবেদন করবার এই সুযোগ লাভ করে 


১৬, দেশপ্রিয় ষতীন্দ্রমোহন 


আমি নিজেকে ধন্ত মনে করছি । দেশের কাজে তিলে তিলে আত্মদান 
করে তিনি অকালমৃত্যুকে ধরণ করেছিলেন। দেশসেবায় লাঁভ- 
ক্ষতির বিবেচন। তার অস্তরে কোনোদিন স্থান পায় নি। যখনি সেবার 
আহ্বান এসেছে, তখনি তিনি ঘথাস্বন্ব ত্যাগ করতে প্রস্তৃত হয়েছেন । 
দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অন্ভুবিধা, বাঁধা-বিদ্ব গ্রভৃতি কখনে। তাকে কতব্য পথ 
থেকে বিচলিত করতে পারে নি। তিনি জীবনের শেষ মুহুত পর্যস্ত 
দেশসেবায় ও দেশের হিতচিস্তায় বিরত হন নি 

দেশপ্রিয় সম্পর্কেও আমরা কি ঠিক এই কথাগ্লি প্রয়োগ করতে 
পারি না? নিশ্চয়ই পারি । কারণ এই দুই লোককান্ত নেতার জীবন 
পর্যালোচনা করলে পরে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই ষে. 
দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয় জনেই যেন একই ধাচের মানব ছিলেন _একই 
মাঁনস-প্রকৃতি নিয়ে তারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর 
ছ'জনে ঠিক একইভাবে তাদের জীবনকে দেশের কাজে আহ্ুতিম্বরূপ 
নিবেদন করে দেশসে্বার পরাকাঁঠা দেখিয়ে গেছেন । 


॥ তেরো ॥ 


মেয়র যতীন্দ্রমোহনের কথ! বললাম । 

এইবার স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহনের কথা । 

তার আগে কানপুর কংগ্রেসের কথা একটু বলা দরকার ' ১৯২৫ 
সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে 
সভানেত্রীত্র করেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। যতীন্দ্রমোহন এই 
কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্পরকে 
এক মর্মম্পর্শা বক্তৃতা করেন। বাংলার বুকে তখন অন্ভিনান্সের হ্রীম 
রোলার চলছে । এই বেঙ্গল অভ্ডিনান্সের বলে বিন! বিচারে বাংলার 
দেশপ্রেমিক বনু সন্তানকে তখন নিবাসনে অথবা বিভিন্ন জেলে বন্দী- 
জীবন যাপন করতে হচ্ছিল অবর্ণনীয় ছুর্শার মধো । এর প্রতিবাদও 
হয়েছে, কিন্তু বিশেষ কোনো প্রতিকার হয় নি। বাংল থেকে আগত 
প্রতিনিধি হিসাবে যতীন্দ্রমোহণ তাই কানপুর কংগ্রেসের সুযোগ গ্রহণ 
করলেন। কারণ তিনি জানতেন কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
এবং গান্ধীর নেতৃত্বে এর প্রতিষ্ঠা ও গৌরব ছুই-ই তখন বহুগুণে বুদ্ধি 
পেয়েছে। এখানে যা আলোচিত হবে, ভারত সরকারকে তার গুরুত্ব 
দিতেই হবে। 

কানপুর কংগ্রেসে বেঙ্গল অঙিনান্স ও সেই অডিনান্সের বলে 
আটক বন্দীদের দুর্ঘশা সম্পর্কে বক্ততা করতে উঠে সেদিন যতীন্দ্রমোহন 
বলেছিলেন £ বেঙ্গল অডিনন্সি গোপনে স্থষ্টি হয়েছে এবং গভীর রাত্রির 
অন্ধকারে একান্ত নির্মমভাবে সেই.অঙিনান্স অনুসারে কাজ করা হচ্ছে। 


১১ 


১৬২ দেঁশপ্রিয় ঘতীন্দ্রমোহন 


একশোজন যুবককে গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় গ্রেপ্তার কর! 
হয়। তারা এখন কারাজীবনের ছুবহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন । এইসব 
হতভাগ্য বন্দীর হুশ ও যন্ত্রণা অবর্ণনীয় । শীতের রাতে অনাবৃত 
দেহে রেলযোগে তাদের সকলকে নানা স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল । 
পুলিশি তল্লাশের ফলে তাদের কারে! বাড়িতে একটি বোমা, একটি 
কাতুর্জ বা একটি রিভলভারও পাওয়। ঘায় নি। কোনো বৈপ্লবিক 
ষড়যন্ত্র দমনের জন্য এইসব যুবকদের গ্রেপ্তার করা হয় নি। তাদের 
এইভাবে গ্রেপ্তার করা এবং এইভাবে তাদের বিনা বিচারে আটক 
রাখার একটি মাত্র উদ্দেশ্যই আমি দেখতে পাই--ন্বরাজা দলের কাজে 
ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাজে বিদ্বু উৎপাদন করাই এই 
'অড্ডিনান্সের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ।, 

এ যেন দেশপ্রিয়ের কে দেশবন্ধুর কঠস্বর ! 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের স্ুচনাকাল থেকেই যতীন্দ্র- 
মোহন এলগিন রোডে ১০৪ নম্বর বাড়িতে উঠে আসেন ও তার 
জীবনের অবশিষ্ট বংসবগুলি এখানেই অতিবাহিত হয়েছিল । 
ভাগ্যকুলের রায়ের তখন এই অঞ্চলে নতুন যে কয়েকটি গৃহ নিমাণ 
করিয়েছিলেন, তারই একটি তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন । ইতিপুবে 
কলকাতায় তার আবাসস্থল ছিল ময়রা গ্রীট । সেই বাড়িটি ছিল অল্প 
পরিসরের ; এখন প্রয়োজন হলো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরের একটি 
আবাসস্থল । একদা ভবানীপুরে ১৪৮ নম্বর রসা রোডে দেশবন্ধুর 
বাড়িটি যেমন স্বরাজ আশ্রমে রূপান্তরিত হয়েছিল ও নবীন বাংলার 
রাজনৈতিক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল, ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩ পযন্ত 
২০৪ নম্বর এলগিন রোডে যতীন্দ্রমোহনের আবাসভবনটিও ঠিক 
তেমনি মর্ষধাদ। লাভ করেছিল । এইখানেই আসতেন ভারতের নেতৃ- 
বৃন্দ, মিলিত হতেন তারা যতীন্্রমোহনের সঙ্গে, চলত কত বিষয়ের 
গোপন ও প্রকাশ্য আলোচনা । দেশপ্রিয়ের গৌরবময় রাজনৈতিক 
জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত এই ভবনটি একটি জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে 


দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ১৬৩ 


গণ্য হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, তার স্মতিরক্ষা সম্পর্কে বাঙালি 
আজে। উদাসীন । 

দেশবন্ধুর মৃতুুর পরে বাংলার শ্বরাঁজা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন 
দেশপ্রিয়। তিনিই এখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি । কংগ্রেসের 
পরিষদীয় দলের সম্পাদক পদে গৃহীত হলেন নলিনীরগ্রন সরকার 
আর প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক পুবে যিনি ছিলেন তিনিই-_-সাতকড়ি- 
পতি রায় রইলেন। ১৯২৫ সালে কাউন্সিলের যে শরৎকালীন 
অধিবেশন হয় তাতে দলপভির নিদেশে ছু'জন বিশিষ্ট রাজবন্দীর__ 
সতোন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায়-_ মুক্তির প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় । 
দেশবন্ধুর জীবিতকালেই কাউন্সিলের এক অধিবেশনে অন্ডিনান্স বিলটি 
যখন আলোচিত হয় যতীন্্রমোঁহন তখন এই প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু 
ব্যর্কাম হয়েছিলেন । এইবার স্বরাজা দলের পক্ষ থেকে তাদের 
মুক্তির প্রস্তাবটি আবার উখিত হঘ, আলোচন! হয় ও শেষ পর্যস্ত 
ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। কিন্তু সরকার কাউন্দিলে বিপুল ভোটাধিক্যে 
গৃহীত এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করলেন না। দেশবন্ধু মিথ্যা বলেন 
নি যে, €901001]5 11706] 0170 176চ৮ [২2101775816 001 517210) 
2120. 7001591%. এরউ স্বরূপ উদঘাটন করবার জন্যই তে! তিনি 
আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন এবং এর অসারতা চূড়ান্তভাবেই 
জনসাধারণের সামনে তুলে ধদেছিলেন। 

কিন্তু কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশনে (নভেম্বর, ১৯১৫ ) স্বরাজ্য 
দল কয়েকটি প্রস্তাবে বিশেষভাবেই জয়লাভ করলেন। প্রস্তাবগুলির 
মধ্যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল, শ্রীহট্র একত্রীকরণ বিল ও বালি 
ব্রীজ নিমাণ বিল -এই তিনটি বিলই প্রধান ছিল। বিল তিনটির 
আলোচন৷ শেষে যখন ভোট গ্রহণ করা হয় তখন দেখ! গেল যে, 
প্রাতাকটি ক্ষেত্রেই স্বরাজ্য দল জয়লাভ করেছেন। কিন্তু এই 
অধিবেশ - ম্বরাজ্য দলের কৃতিত্ব সমধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছিল 
যখন দলের পক্ষ থেকে একটি ০০2501€ 17)0001) বা সরকারের 


১৬৪ দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন 


নিন্দা-স্থচক প্রস্তাব আন হয়। রাজনৈতিক বন্দিগণের প্রতি তখন 
ভীষণ ছ্র্যবহার চলছিল এবং সংবাদপত্রে তার বিবরণ পাঠ করে 
জনসাধারণের মনে দেখ! দেয় দারুণ বিক্ষোভ সরকারী কার্ধনীতির 
বিরুদ্ধে । যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং এই প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করেছিলেন । 
কিন্তু এই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করতে হলে কাউন্সিলের পূর্ব- 
নির্ধারিত কার্যাবলী স্থগিত রাখতে হয়। সুতরাং যতীন্দ্রমোহনকে 
সর্বাগ্রে কাউন্সিলের কাধাবলী স্থগিত রাখবার প্রস্তাব নিয়ে আসতে 
হলো । এই প্রস্তাব আনতে গিয়ে সেদিন তিনি একটি চমতকার 
বক্তৃতা করেন। সেই বক্ততায় তিনি বলেছিলেন ; 

015 71096 01090 ৮০ 135৮2 0910100 0৭ 00001017101 
00911061021] 00131001000. 1015 0 150019101591020 0১ 90) 
[87125 61015 70210001191 05 18 00006101090. ৬৩ 10070 6 
01৬21001015 10061010 0902050 ৮৪০ [5 02080 066010025 
৬৮০16 18107. [70700601206 00 21001001117) 01610019016 
012 00910 ৮1176 13151515161005 নাগ 01001205509 
009৮6] 0116 01005717210 01 00021 10905---1 49 61101510175 
01181020112 (05 21001016127 0056 01065 215 £্তা1 01 হও 
1001007]) 01654021000 09%9105 00652 1017501061, 1 0179155 
005 (30610106100 ১০, 0001-7010010150610 01 0176 
401 2100 0122 $11-502000601716 0 0105 01050112155 81061 
06061701013 দ 161709016 0191. 

দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য যে ব্যথা, যে বেদনা 
একদা দেশবন্ধু তীর হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতেন, দেশপ্রিয় ও ঠিক 
সেই ব্যথা, সেই বেদনা তর দ্ধদয়ের মধো লেদিন অনুভব করেছিলেন । 
তাই না তিনি এইরকম তেজোদৃপ্ত কথা আইনসভায় দাড়িয়ে বলতে 
পেরেছিলেন । আলোচনার পরে প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গৃহীত 
হয় ; কংগ্রেস পক্ষে ৫৮টি ও সরকার পক্ষে ৫০টি ভোট প্রদত্ত হয়। 
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তখন বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট স্বরাজ্য দলের 
জয় ঘোষণা করেন। দেশপ্রিয়ের নেতৃতে কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের 
পর-পর এইরকম কয়েকটি বিষয়ে জয়লাভ একদিকে যেমন দলের 
প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করল অন্যদিকে তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত করল যতীন্দ্র- 
মোহনের নেতৃত্বকে | | 

অনাস্থার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া যে কোনো স্বাধীন দেশের 
সরকারের পক্ষে যেমন নিন্দার কথা তেমনি বিশেষ নিন্দার কথা৷ একটি 
পরাধীন দেশের সরকারের পক্ষেও । এমন কি এর ফলে মন্ত্রিসভা 
পধন্ত প্রিবন্তিত হয়ে থাকে । ভারতবষ তখনো স্বাধীন হয় নি; 
দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র তখন ছিল না। কাজেই আইনসভায় 
অনাস্থাস্চক প্রস্তাব গৃহীত হলেও শাসন-ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন 
ঘটল না। কিন্ত বিরোধী দল অর্থাৎ কংগ্রেস জনসাধারণের নৈতিক 
সমর্থন আরো বেশি করে লাভ করল । 

১৯১৬ সালের শরৎকালে নতুন নিবাচন হলো । 

স্বরাজ্য দল এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সকল প্রদেশেই 
জয়লাভ করলেন । এই সময়ে দলের নিবাচনী প্রচারকাধ পরিচালনা 
করবার জন্ত যতীন্দ্রমোহনকে বাংল। ও ভারতের প্রায় সবত্রই পরিভ্রমণ 
করতে হয়েছিল_-যেমন এর আগে দ্বিতীয় নির্বাচনের সময়ে করতে 
হয়েছিল দেশবন্ধুকে ৷ এবারের শিবাচনেও যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রাম কেন্দ্র 
থেকে প্রার্থী হিসাবে দাড়ালেন । 

এই নির্বাচনী সফরের সময়ে দেশপ্রিয় যখন নবদ্ীপে আসেন, 
লেখক তখন কলেজের ছাত্র এবং সেই সময়েই তিনি তার সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । নবদ্বীপে তিনি যে কয়েক 
ঘন্টাকাল অবস্থান করেছিলেন তখন তার পরিচর্যার ভার লেখকের 
উপর ন্যস্ত হয়েছিল । “তোমরা! ছাত্ররা, দেশের কাজে আরো বেশি 
সংখ্যায় যোগদান করো_এই আমি দেখতে চাই। সেদিন তার 
মুখে এই কথা শুনে নবদ্ধীপের ছাত্রবৃন্দ খুব উৎসাহিত বোধ করেছিল | 
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সেই স্মৃতি আজে! লেখকের মানসপটে বিদ্ভমান রয়েছে । সেই প্রথম 
দর্শনেই বুঝেছিলাম দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহনের 
যোগ্যত। দেশপ্রিয়ের কতখানি ছিল । 

“1106 050917010 82175911 129021. 

ভারতের রাজনীতিতে এইভাবেই যতীন্দ্রমোহনের খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি সেদিন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে দক্সীয় অনৈক্য 
সত্বেও, যতীন্দ্রমোহন তার প্রতিদ্বন্দিকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত 
করে নিবাঁচিত হয়েছিলেন : স্বরাজ্য দল এবারও কাউন্সিলে এলো 

খখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে যদিও আগের তুলনায় তেমন বর্ণাঢ্য ছিল ন1। 

এই নতুন কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়। 
তিনি সরকারের বেতনভোগী ছিলেন ; সরকারই তাকে এ পদে নিযুক্ত 
করেছিলেন-- কাউন্সিলের সভাগণ কতৃক নিবাচিত সভাপতি তিনি 
ছিলেন না! এই সময়কার একটি ঘটন! এখানে উল্লেখ্য । 

সরকার-বিরোধী দলের নেতাকে (90005101018 158001 ) 
সম্মান প্রদশন করা একটি চিরাচরিত পরিবদীস রীতি । আবার 
সেই নেতা ফদি এমন সংখ্যাগরিচ্চ দলের লীডার হন, যে-দল ভোটা- 
ধিকো সরকার পক্ষকে (701659387% 132150 ) পরাজিত করতে 
সক্ষম তবে তার প্রতিষ্ঠ। আরো বেশি হয়ে থাকে । ১৮ই ফেব্রুয়ারির 
অধিবেশনে উত্তর চট্টগ্রামের জনৈক প্রতিনিধি একটি প্রস্তাব সম্পকে 
একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলেন। সভাপতি 
তাকে অনুমতি দিলেন ন।--তিনি উক্ত সভ্যকর্তক আনীত সংশোধনী 
প্রস্তাবটি অগ্রান্থ করেন। বিক্ষুব্ধ সদস্যটি তখন এর প্রতিবাদ করে 
বলে উঠলেন £ গু 15 006 ৪৮10জে 256 0৫ 006 00৬61 01 
€1)2 17105106170. 

সম্ভবত মন্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে স্ভাপতির কর্ণগোচর হয় নি। 
তথাপি যতটুকু তিনি শুনতে পেলেন তাতে তার মনে হলে। যে, তার 
নিরপেক্ষতার প্রতি কটাক্ষ কর! হয়েছে। তখন তিনি সেই সদস্যটিকে 
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সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন : "৬৬111 005 00516 [76177091 
716956 161929.0 5158 10০ 5217. ? সদস্যটি কিন্তু নিরুত্তর রইলেন । 
সভাপতি পুনরায় আদেশ করেন। তখন সদস্য মহোদয় তার 
মন্তব্যের পুনরুল্েখ করলেন । 
৬11] 0০ £101016 10601021: 016959 16017 1? 
_াবি3 ১17 1 2101506 50206 00 ৮৮1610019৬7 1, 
77771821৮০0 ছ11] 03৮2 00 168৮5 610০ €001)01] 


01090102126 01006 2130 5070. 10115061701 08161011096 11) 076 
[010025017755 01 09 95. 


০০ 091 580 17805৮51 ৮00. 11106. 

অতঃপর সদন্তটি পরিষদ কক্ষ তাগ করেন । 

সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ কক্ষে বিরোধী সভাদের কণ্ঠে উঠল সমবেত 
চাকার ধ্বনি --3179.006, 51891026. 

ডাক্তার কুমুদশস্কর রায়ের কণ্ঠন্বরই সভাপতি শুনতে পেয়েছিলেন । 
তিনি উত্তেজিত হয়ে তাকে বলেন £ 2), 0000 917820091 
[২০5 193 0016 ৮৮:005 0৮ 51701101 91)91016, 51081005- 150 
111 1000 2026 0002. 

16100520000 5০১ ১11, 

062] 01001 01 60 1286 012 00070111000. 

ট্রগ্রামেব প্রতিনিধি € ডাঃ কুমুদশঙ্কর দু'জনই ছিলেন স্বরাজ্য 
দলের সদস্য | দলের ছু'জন সদস্যকে এইভাবে বহিষ্কৃত হতে দেখে 
দলপতি যতীন্দ্রমোহন তখন আর নীরব থাকতে পারলেন না। 
সভাপতির এই উদ্ধত অডচরণ যেন পরোক্ষভাবে তার দলেরই 
অপমান । তিনি তখন উঠে দাড়ালেন ও জলদগন্তীর স্বরে বললেন £ 

ণু 00 11096536 8591750 01015 5016 0৫ 01)110151) ৪০01010 0£ 
01)০ 20125106170 1) 60100060016 10600961 26600610006] 
(01 01511 ০06 5118106. 1 63101 00 00 00 9108105 15 ৪ 
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15810100966 206 8190. 0015 15 00102 2৮21) 11) 0০ 770056 ০0. 
(01011000195. ] 00 019০6 0 01১15 5076 0£ 00120006 02 
€17০ 17510 01 0106 (017911. 

1৬]. 92105010699 ৬111] 50010165856 ৮71015018৮৮ (1১6 
16100281]. 40101101517 ? 

--] 012 00 50. 

--11)6]7) 1 01061 500 00 168৮০ 01১6 00017011 10000 
8 01006. 

যতীন্্রমোহন তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ 
করলেন। নাটকের যবনিক1 পতন কিন্তু এখানেই ঘটল না। তখন 
পরিষদ কক্ষে উঠল কলগুগ্তন ও স্ষ্টি হলো একটি বিশ্রঙ্খলার 
পরিবেশ। নানাজন নান। কথা বলতে থাকে । স্বরাজ্য দলের আর 
একজন সদন্ত তখনি উঠে দাড়িয়ে বললেন £ "শু এ3৬৮ 1720 006 
0078000ট 0 01) 1১155102100 1035 106 01015 70520) 01110131 
10২76৮৮0152 01091 017110:51).1 

সভাপতি যেন ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। এইবারও তিনি 
এই সদস্যাটিকে বহিষ্কৃত করে দিলেন । স্বরাজ্য দলের অপর এক জদস্য 
তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 2 *[06 015516765502.00ট 13 
91050950 11098136.” আবার সেই একই দৃম্যের অবতারণা হয়। 
সভাপতির এই অশিষ্ট ও অশোভন আচরণের প্রতিবাদে সকল স্বরাজী 
সদস্য, এমন কি ম্বতন্ত্র সদস্যগণও একে একে সভাকক্ষ ত/াগ করে 
চলে গেলেন । 

এখানেও কিন্তু নাটকের পরিসমাপ্তি নয়। পরের দিনই ন্বরাজ্য 
দলের পক্ষ থেকে একযোগে পাঁচ-পাচটি অনাস্থা প্রস্তাব আনা 
হয়েছিল । সেই পাঁচটি প্রস্তাবের দীবি কিন্তু একই ছিল-_ 
সভাপতিকে বিতাড়িত করা হোক । ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মেদিনীপুরের 
জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ পাচজন স্বরাজী সদন্ত পরপর 
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গাচটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন । ভোটে অবশ্য প্রস্তাবগুলি 
টেকেনি। না টিকৃক, সভাপতি বে তার জীবনে একটি বিলক্ষণ 
শিক্ষালাভ করেছিলেন সেদিন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 

রাজবন্দীদের প্রসঙ্গে এবার আসা যাক । 

এটাই ছিল সেদিনকার বাংলার একটা গুরুতর বিষয়। শুধু 
বাংল। নয়, ভারতের সধত্রই তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচন। সোচ্চার 
হয়ে উঠেছিল । যতীন্দ্রমোহন ও স্বরাজ দলের সদস্তগণ কাউন্সিলে 
বার বার এই প্রশ্নটি তুলে রাজবন্দীদের মুক্তিদানের প্রস্তাব এনেছিলেন। 
ভোটাধিক্যে সে প্রস্তাব পাশও হয়েছিল; কিন্তু ফলপ্রন্থ হয় নি। 
সরকার গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রদর্শন করতে যেন 
বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন সেদিন । মুগিদান করা দূরে থাকুক, শঙ্কিত 
সরকার স্থভাবচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজবন্দীকে একেবারে 
সুদুর ব্রন্খাদেশের মান্দালয় জেলে প্রেরণ করেন 

সেই সময়ে মান্দালয় জেলের রাজবন্দীরা একবার অনশন ধর্মঘট 
করেন। বন্দীরা বাণীর অর্চনা করবেন এবং এজন্য তারা অতিরিক্ত 
অর্থ দাবি করলেন। সরকার সে দাবি প্রত্যাখান করলেন । এর 
প্রতিবাদে তারা অনশন ধর্মঘট করে বসলেন । যখন এই সংবাদ 
কলকাতায় এসে পৌঁছল তখন সার। বাংলাদেশে সে কী উত্তেজনা । 
বাঙালির অন্তরের বেদনা অনুশব করলেন যতীন্দ্রমোহন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ স্ভাষচন্দ্র প্রমুখ রাজবন্দীর কীছে এক তারবাত। পাঠিয়ে 
অনশন ধর্মঘট পরিতা?গ করার জন্য তাদের সকলকে অনুরোধ করলেন । 
কথিত আছে, সেই সময়ে একটি বাক্তিগত পত্রে তিনি তার প্রিয়তম 
সহকর্মা স্ুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন £ আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছি যে, আপনাদের অভিযোগ দূর করার জন্য আমর চেষ্টার ত্রুটি 
করব না। যুক্তির দাবি তো! আমরা সমানভাবে করেই চলেছি। 
আশার কগ%। এই যে, আমাদের এই দাবি এখন সবভারতীয় দাবিতে 
পরিণত হয়েছে । বলতে কি সমস্ত দেশ এখন আপনাদের পিছনে । 


১৭০ দেশপ্রিয় ঘতীন্রমোহন 


এমন অবস্থায় অনশন ত্যাগ করবার জন্য আমি, আপনার একজন 
সহকর্মী হিসাবে, আপনাকে এই অনুরোধ করে পাঠালাম । অনুরোধ 
সকলকেই জানালাম ।” 

যতীন্দ্রমোহনের এই অনুরোধ বৃথা হয় নি। 

মান্দালয় জেলের রাজবন্দীরা অনশন-ধর্মঘট সাময়িকভাবে 
পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সেটা তারা করেছিলেন দেশের বৃহত্তর 
স্বার্থের কথা চিস্তা করেই । শ্ুুভাষচন্দ্রের একটি পত্রে তার এই 
মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন । যতীন্দ্রমোহন নিশ্চেষ্ট ছিলেন 
না। এখানে কাউন্সিলে ও রাজধানী দিল্লীর রাষ্্পরিষদে তিনি যে 
আলোচনা ও জাখন্দোলন চালিযেছিলেন তাঁরই ফলে বন্দীদের 
অভিযোগ দূর করবার বাবস্থা হয়েছি । দলের নেতা হিসাবে এটা! 
বড়ে। কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। দেশপ্প্িয় যে যোগ্যতাহু 
সঙ্গেই দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকীর বন করেছিলেন, ছে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 


স্বরাজা দল আইনসভায় প্রর্ণশ করেডিলেন মুখাত নতুন শাসন" 
সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করবার জন্বা ও দছ্িতশাসন (135810৮% ) 
অচল করে দেওয়ার জন্য ৷ তাদের এই ছু'টি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছিল । 
কিন্তু পরিষদীয় রাজনীতি যে দেশুক শেষ পধস্ক স্বাধীনতার লক্ষো 
পৌছে দিতে পারবে না, সে বিবয়ে কংগ্রেসের নেতাদের মনে কোনে 
সংশয় ছিল না। দেশের লোক আরো! বুঝল যে, পরিষদ কক্ষে 
জয়লাভ করলেন, সে যুদ্ধ বাগযুদ্ধ মাত্র। বিরোধী পক্ষের প্রস্তাব 
পাশ হয়, কিন্ত ভা কাধে পরিণত করার ইচ্ছ!? সরকারের মধ্যে ক্চিৎ 
দেখা যায়। 

এই অবস্থায় কানপুর কংগ্রেসে (১৯৯৫) এই মর্মে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হলে? যে, আইনসভা অধিকার ও সভাকক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে 


দেশপ্রিক্ ঘতীন্দ্রমোঁহন ১৭১ 


বাগযুদ্ধে নেতাদের মূল্যবান সময়েরই অপচয় ঘটছে। তার পরিবর্তে 
গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করলে দেশ প্রকৃত উন্নতিরপথে অগ্রসর 
হবে ও জাতি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে । অতএব স্বরাজা দল 
যেন অবিলম্বে আইনসভার বার্থ সংগ্রাম পরিত্যাগ করে গঠনমূলক 
কার্ষে আত্মনিয়োগ করে । কানপুর কংগ্রেসের এই প্রস্তাব নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে সমধিত ও গৃহীত হয়। 
এর ফলে, ভারতের সবত্র স্বরাজ্য দল আইনসভা পরিত্যাগ করতে 
সংকল্প করলেন। কাউন্সিল পরিত্যাগ করার প্রস্তাবটি যখন কাঁনপুর 
কংগ্রেসে ব্ষিয়এনিবাচনী সভায় উপস্বাপিত হয় তখন একজন গাঙ্গী- 
পন্থী 'নো-চেঞ্জাব” নেতাকে এই মন্তবাটি করতে শোনা গিয়েছিল : 
“10105 1000 (00001050215 0124665 11105710105 2াও 01115- 
1210095 1116 [2010-090190150107 56০15 00 012৮ 005 
[7110110 0০৮৮৪105 190008101 1056160 61015, 0৮0161175 00611 
20627110102 0900, 075 0171851030৬ 17002176 7123 105 11057 
(10010101705. 0970-৩09০7727703012 711] 2310212 (00 00050.০- 
7৬৩ 50151861006 1920016 ৮৮16595 0০00011 000৮ 
৮৮1] 15510 0০7) তো (0০ 00817 5592] 00 ১৬2৪) 

আগেই বলেছি, যত্রীন্দ্রা নাহন কানপুর কংগ্রেমে উপস্থিত ছিলেন 
তিনি এই মন্ুব্যটির যাথাথা স্বীকার করলেও একটি মূলাবান উত্ভি, 
করেছিলেন সেদিন । তিনি বলেছিলেন, 41110519120 40900 ০৭ 
15101706176 11105510101 110৮ 1021105 25 5211 25 010 
122.1165 0£ 1112 11105107 2 পরবত্তীকীলে যখন তার এন 
সহকর্মী কানপুরে তার এই বিখ্যাত উক্ভিটির নিহিত্তার্থ জানতে চান, 
তখন দেশপ্রিয় পরিহাসের ভঙ্গীতে তাকে বলেছিলেন - -'কাউন্সিলে 
যাওয়াটা আমার কাছ মনে হতো! যেন বাস্তবতার ইন্দ্রজাল, আর 
ইন্দ্রজাংলের বাস্তবতা _ দুই-ই ।' ইতিহাসের বিচারে কথাটি কিন্তু খাটি 
সত্য। যতীন্দ্রমোহন ক্রান্তদর্শী নেতা ছিলেন! 


১৭২ দেশপ্রিয় যতীন্রমোহন 


১৯২৬১ ১৫ই মার্চ । 

কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে আইনমভার ত্বরাজী সদস্তগণ 
কাউন্সিল পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাংলাদেশে স্বরাজ্য 
দলের দুই নেতার--দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়--আইনসভায় প্রবেশ ও 
প্রস্থানের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের জনসাধারণ এখানে শুধু চমকপ্রদ 
গলাবাজি শোনে নি, সেইসঙ্গে তার! প্রত্যক্ষ করল যে, মণ্টেগ্ত-চেমস- 
ফোর্ড শাসন-সংস্কার যেমন ভুয়া তেমনি অসার-_এর দ্বারা দেশের 
লোকের হাতে সত্যিকারের কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি। আর 
প্রত্যক্ষ করল দৈতশাসন ব্াবস্থার সমাধি। কাউন্সিল থেকে চলে 
আসার পুবে স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহন এখানে তার যে সবশেষ 
বন্তৃতাটি করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন £ 

“মিঃ প্রেসিডেপ্ট, কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে এই কাউন্সিলের 
স্বরাজ্য দলের অস্তুভূক্ত সদস্তগণ আজ এইস্থান পরিত্যাগ করবেন। 
ছবছর আগে যখন আমরা আইনসভায় প্রবেশ করি, তখন সরকার 
লোকমতের সাহাযো শাপননীতি পরিচালন! করছিলেন বলে যে ভান 
করতেন তা দূর করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য । আমর দ্বৈতশাসন 
ধবংস করেছি ।'-.কিন্ত যখন আমরা অধিকতর সংখ্যায় ও অধিকতর 
শক্তিলাভ করে এখানে প্রত্যাবর্তন করব, তখন যদি দেখি আমলা তন্ত 
পূের মতোই অনমনীয় ও স্বেচ্ছাচারী এবং দেশবাসীর স্বাভাবিক 
আকাক্ষার বিরোধী, তাহলে জাতি অন্তপ্রকার ও অধিকতর ফলপ্রদ, 
অথচ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না_এ আমি 
নিঃসন্দেহে বলতে পারি । এই পথই নিরস্থ, পদদলিত ও নির্যাতিত 
জাতির শেষ পথ 1, 


॥ চৌদ্দ | 


'জাতি অন্প্রকার ও অধিকতর কলপ্রদ, অথচ সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত 
পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। এই পথই নিরস্ত্র, পদদলিত ৪ 
নির্ধাতিত জাতির শেষ পথ ।' 

ক্রান্তদশী নেত। যতীন্দ্রমাহনের পক্ষেই এমন কথা বল। সম্ভব 
ছিল্‌ সেদিন! 

সেই প্রত্যাশিত পথে জাতির পদ্‌ক্ষেপ তখন ক্রমেই যেন অনিবাধ 
হয়ে উঠছিল এবং তার খুব বেশি বিলম্বও আর ছিল না। আমরা 
এইবার দেখতে পাব যে, সেই পথের বার্তা নিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে 
গান্ধী যখন আবার একটি নতুন তরঙ্গ তুললেন, রচনা করলেন আর 
একটি নতুন আব", খন সেই তরঙ্গের মধ, সেই আবর্তের মধো 
আর সকল মুক্তিসংগ্রামীদের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনও কেমন নিভাঁকভাঁবে 
ঝাঁপ দ্রিলেন। এইব'ব আদ্বরা তার জীবনের সেই অধায়ের কথা 
বলব। ইতিহাসের গতিপথ অনুসরণ করেই তা বলতে হবে। 
ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখতে হবে, জীবনের সঙ্গে 
ইতিহাসকে । যতীন্দ্রমোহনের জ্গীবন শান্ধীবৃগের রাজনৈতিক চিন্তা- 
ভাবন। ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং হিল 
ওতপ্রোতভাবে সংগ্রষ্ট-তীর চরিতাঁলোচনার সময়ে এই কথাটি 
আমাদের বিশেষভীবেই মনে রাখতে হবে। 

কৃষ্ণ”"'র কনফারেন্স। ১৯২৬, ২২শে মে। 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসল কৃষ্ণনগরে এই 
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তারিখে । সভাপতি-_বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। অধিবেশন আ'রম্ত 
হওয়ার আগেই দেখা গেল যে, সভাপতি তার মুদ্রিত অভি ভাষণটি 
সভায় বিলি করেছেন । তার এই ভাষণে শাসমল একটি আপত্তি- 
স্তনক কথা বলেছিলেন । বলেছিলেন, ফাঁর। মনে-প্রাণে বিপ্রবী ও 
যশর। অহিংসায় বিশ্বাসী নন তাদের পক্ষে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া সঙ্গত 
নয়, কারণ কংগ্রেস হলো স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস কর্মীদের 
প্রতিষ্টান! শাসমলের এই অভিমত সভায় দারুণ বিক্ষোভের স্থষ্টি 
করল ও সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ তার ভাষণ থেকে এই অংশটুকু 
অপসারণ দাবি করলেন । তিনি তখন বললেন, এ তার ব্যক্তিগত 
অভিমত এবং কনফারেন্সের মভাপতি হিসাবে এমন কথা বলবার 
অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে বনু 
বিপ্লবী ছিলেন; তারা কিছুতেই শাসমলের এই উক্তি মেনে নিতে 
পারলেন না এবং বললেন, যদি ইহ] প্রত্যা্গত না হয়, অুহলে তীবা 
সভা পণ্ড করে দেবেন । 

যতীন্দ্রমোহন এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন । উপস্থিত ছিলেন 
সরোজিনী নাইডু, যিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ভারা দু'জনে ছুই দলের মধো একটা 
মীমাংসার চেষ্টা করলেন । শাসমল তখন তার ভাষণ থেকে বিপ্লবীদের 
সম্পর্কিত এ অংশটুকু বাদ দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু ভাষণটি পাঠ 
করবাব সময়ে বেইমাত্র তিনি বললেন যে, যদিও আপত্তিকর অংশটুকু 
তার ব্যক্তিগত অভিমত তথাপি এটা তাকে বাদ দেবার জন্ত বল। 
হয়েছে, অমনি সভায় দেখ! দিল তুমুল চাঞ্চল্য এবং শাসমলকে 
প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। তিনি তখন বললেন, যেহেতু সভাপতি 
হিসাবে তার উপন্ধে সভ্যদের বিশ্বাস নেই, সেইহেতু তিনি পদত্যাগ 
করছেন। এই বলে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে আসেন ও তার জেলার 
প্রতিনিধিদের জন্য নিদিষ্ট আসনে গিয়ে বসেন? তখন যতীন্দ্রমোহন 
সভাপতিকে তার ভাষণটি শেষ করতে অনুরোধ করলেন এবং আরো 
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বললেন যে, সভাপতির অভিমতের সঙ্গে যদি সভ্যদের মতের অমিল 
থাকে তাহলে তারা তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন । কিন্তু তার 
বত্ত“ব্য শেষ হওয়ার আগেই সভায় এমন তুমুল বিশৃঙ্খল! দেখ! দিল 
যে, যভীন্দ্রমোহনকে আসন পরিগ্রহ করতে হয় । তখন সরোজিনী 
নাইড়ু উঠে দাড়ালেন ও উত্তেজিত শ্রোতৃবুন্দকে শান্ত করবার চেষ্টা 
কফ্লেন । স্ারপর তিনি বললেন যে, শাসমল তার ভাষণ থেকে 
যখন আপত্তিকর অংশটুকু বাদ দিয়েছেন তখন তা ক্ষমা চাঁওয়ারই 
সামিল হয়েছে । আপনারা গণতন্ত্র-বিরোধী কাঁজ করবেন না কিংবা 
অক্সীজন্ত প্রকাশ করবেন না। অতঃপর তিনি নিজে গিয়ে শাসমলের 
ভাত ধবে তাকে অন্ধের সউপবে এনে বসালেন ও তার ভাষণটি শেষ 
করতে অনুরোধ করলেন । শৃঙ্খলার সঙ্গে সভার বাকী কাজ শেষ 
হলে ও সকলেই সন্তুষ্ট হলেন । 

কিন্তু বাপারটি মিউল না। 

প্রতিনিধিদের চাপে পরের দিন বিষয়-নিবাচনী সভায় যতীক্দ্র- 
মাহনকে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনতে হলে! ; সেই প্রস্তাবে 
বলা হলো যে, এই সম্মেলন সভাপতির সঙ্গে একমত নয় । তখন 
শাসমল যেন অপমানিত বোধ করেই সভাস্থল ত্যাগ করে চলল যান । 
অবস্থার প্রতিকারের জন্য তখন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটা জরুরী 
সভা হয়, কিন্ত সেই সভায় সভাগণ কোনো 'সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে 
পারলেন না। ফল সভার কাজ স্থগিত রাখতে হয়। ইতোমধ্যে 
বিরোধী দল শাসমলের বিকন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব গগ্রহণ 
করেন এবং তার পরিবত্ে অপর একজনকে কনফারেন্সের সভাপতি 
নিবাটিত করা হয়। সেইসঙ্গে তারা আরো! একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। সেই প্রস্তাবে তারা ১৯১৫ সালে সম্পাদিত হিন্দু-মুমলিম 
চুক্তিটি বর্জন করেন । 

বাংলান সমকালীন রাঁজনীতিভে এই কৃষ্ণনগর কনকারেন্দ অতাস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ হিল, কারণ এখান থেকেই যে দলীয় ভেদ ও অনৈক্যের স্থ্টি 
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হয় তা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে ও যার পরিণতি শেষপর্যস্ত স্ুভাষ- 
সেনগুপ্ত বিরোধে গিয়ে দীাড়িয়েছিল। সে-কাহিনী যথাস্থানে বলব। 
কৃষ্ণনগরের ঘটনার পরেই ১৩ই জুন তারিখে যতীন্দ্রমোহনকে বি. পি. 
সি. সি--র একটা বিশেষ সভ। ডাকতে হলো! ৷ দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম 
চুক্তির তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমর্থক । তাই দেখা গেল যে, 
এই বিশেষ সভ। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সভ্যদের উদ্দেশে 
লিখিত এক পৰ্রে স্ুস্পষ্টভাবেই বললেন 2 4,56 002161091:2 01281 
1০ 9500 60286 11) 50102 01 02 1711500-7151117) 0:001016 
0100 চ711700-1৬1715111) 0806 01 1925 1793 60 02 1009117- 
(811700 2100 0176 73. 72. 0. 00, 08151506 151206 10, কিন্তু প্রদেশ 
কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য তখন এই চুক্তি ধ্বংস করবার জন্য তৎপর 
হয়ে উঠেছেন । এই বিশেষ সভায় কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাব- 
গুলি সব বাতিল করে দেওয়া হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিশেষ 
সভা সেদিন যতীন্দ্রমোহানের রাজনৈতিক জীবনে দিক্‌-পরিবর্তন স্ুুচিত 
করে দিয়েছিল। প্রদেশ কংগ্রেস তখন তিনটি দলে বিভক্ত হায়ে 
গিয়েছিল । এই তিনটি দলের মধ্যে প্রথমটি ছিল সেনগপ্ত-সমর্থক, 
দ্বিতীয়টি সেনগ্প্ত-বিরোধী ও তৃতীয় দলটি ছিল নিরপেক্ষ! শেষোক্ত 
দলের নেতা ছিলেন ললিতমোহন দাস। 

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক উত্তপ্ত 
পরিবেশের মধ্যেই সেদিন প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিশেষ সভাটি 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ কিরণশক্কর রায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন 
যে, শাসমলের স্থলে যিনি কঞ্জনগর কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন 
তিনি কোনে! প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন না, অতএব সম্মিলনীর কার্য 
পরিচালনায় তার কোনে। অধিকার ছিল না। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 
এই সভায় হিন্দ্-মুসলিম চুক্তির বিষয়টিও পুনরালোচিত হয় ও সকলেই 
এর অনুমোদন করেন। অপর একটি প্রস্তাবে প্রদেশ কংগ্রেসের 
বর্তমান কার্ধকরী সমিতি ভেঙে দেওয়া হয় ও নতুন সমিতি গঠনের 
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ক্ষমতা যতীন্দ্রমোহনকে দেওয়া হয় । তিনিই তখন প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি । তখন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাদের অভিম্ত জ্ঞাপন করে 
শরৎচন্দ্র বসু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। 
তদনুসারে একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়। নবগঠিত এই নতুন 
কমিটিতে জিল! কংগ্রেস কমিটিসমূহ থেকে ত্রিশজন সদস্যকে নেওয়া! 
হলো আর বাকী ত্রিশজন সদস্য মনোনীত করার ক্ষমতা প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতিকে দেওয়া হলো । 

প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিশেষ সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে 
“ফরোয়ার্ড পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী 
(ব্বনামধন্্য সাংবাদিক পি. কে. চক্রবতী) 40012219212 02171615 
এই শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয় রচনা করেন। “ফরোয়ার্ড পত্রিকার 
কর্ণধার তখন ছিলেন শরৎচন্দ্র বস্ত্র এবং তারই নির্দেশক্রমে গভীর 
রাত্রিতে এ সম্পাদকীয়টি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ঘটনার শেষ 
এখানেই ছিল না। জনশ্রুতি ছিল যে, “ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক 
যতীন্দ্রমোহনের একজন বিশেষ সমর্থক । অতএব পরের দিনই 
পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর এক সভায় প্রফুল্লকুমার অপস্ত হন। 
আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন শ্যামস্ন্দরের “সার্ভেপ্ট' পত্রিকার 
অস্তিত্ব ছিল না এবং “দার্ডেন্ট” উঠে যাওয়ার মূলে যে ইতিহাস তা 
যেমন বেদনাদায়ক তেমনি লঙ্জাকর। নো-চেপ্তার দলের নেতা 
শ্যামনুন্দরের প্রতিপত্তি বিন& করতে ও তার "্সার্ডেট' পত্রিকা বিনষ্ট 
করতে প্রো-চেঞ্জার দলের নেতা ও তার অনুগামীরা চেষ্টার ক্রুটি 
করেন নি। প্রখ্যাত সাংবাদিক মৃণালকান্তি বস্ত্র মুখে শুনেছি যে, 
“সার্ভেন্টে'ওর উপর দেঁশবন্ধুর বিশেষ রাগ ছিল, তাই এই কাগজের বন্ধ 
যোগ্য কর্মচারীকে তিনি ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে ফরোয়াড' পত্রিকায় স্থান 
দিয়েছিলেন। এসার্ডে্ট” উঠে গেলে বস্ুম্তীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধায় € ইনি শ্যামসুন্দরের ছাত্র ছিলেন ) তার মাস্টীরমশাইকে 
সম্পাদক করে “দি ডেলী বন্ুমতী” নামে একটি ইংরেজী দৈনিক বের 

১৭ 
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করেছিলেন সেইসময়ে । পি. কে. চক্রবতীর সেই সম্পাদকীয়টি এই 
ইংরেজী বস্থুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল । 

দেশবন্ধুর জীবিতকালেই বাংলার রাজনীতিতে ভাগ্যবান যে 
পাঁচজন “পঞ্চবীর (4915 ছ1৮€,) বা 'পঞ্চপ্রধান। নামে খ্যাত 
হয়েছিলেন তাদের নাম হলো £ বিধানচন্দ্র 'রায়,। শরৎচন্দ্র বনু, 
তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র € নলিনীরঞ্জন সরকার । যতীন্দ্র- 
মোহন যখন প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠন করলেন তখন এই 
পঞ্চবীরের মধ্যে চারজন ও স্ুরেশচন্দ্র দাস একযোগে পদত্যাগ করেন । 
বাংলার রাজনীতিতে এটাই ছিল সেদিন দলগত কলহের প্রত্যাশিত 
পরিণতি । তারপর পঞ্চবীরের স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। 
এই ইস্তাহারটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের 
কার্ধনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। তখন যতীন্্রমোহনের পক্ষে 
নীরব থাকা অসম্ভব ছিল। তিনিও একটি পাল্টা ইস্তাহার প্রকাশ 
করলেন ও তার বিরুদ্ধে আনীত প্রত্যেকটি অভিযোগ খণ্ডন করলেন। 
অতএব যতীন্্রমোহন ও পঞ্চবীরের বিরোধ বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল । এই প্রসঙ্গে সেদিন (১৬ জুন, ১৯১৬) 
“ফরোয়ার্ড” পত্রিকায় দেশপ্রিয়কে যেরকম জঘন্যভাবে আক্রমণ কর। 
হয়েছিল তা হয়ত অনেকের স্মরণ থাকতে পারে । দুই দলের মধ্যে 
ব্যবধান সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল । আজ, এই স্ু্দূুরকালের 
ব্যবধানে, সেই ইস্তাহার ছুটি আমরা যখন পাঠ করি তখন দেখতে 
পাই যে, ছুই দলের মধ্যে আদর্শগত কোনে। বিভেদ ছিল না। কিন্তু 
'অনৈক্যের বিষক্রিয়া বড়ো সাংঘাতিক, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের 
মধ্যে। সেই অনৈক্যের ফলেই ছুই দল পরস্পরের দোব দেখাবার 
অন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। এই অনৈক্যের মূলে ছিল হিন্দ-মুসলিম 
চুক্তি। এখানে উল্লেখ্য যে, হাঙ্গাম! সত্বেও যতীন্দ্রমোহন এই চুক্তিতে 
আস্থাবান ছিলেন । 

যতীন্দ্রমোহনের জীবিতকাল পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেমের রাজনীতিতে 
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এই অনৈক্য, কলহ ও বিরোধ সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল । আজ এই 
কথা বলবার দিন এসেছে যে, দেশপ্রিয়ের শোচনীয় অকালমৃত্যুর 
কারণই ছিল এই দলীয় বিরোধ ও কলহ । তথাপি দেশের বৃহত্তর 
স্বার্থে বিপক্ষ দলের সঙ্গে একাধিকবার মীমাংসা করলেও যতীন্দ্রমৌহন 
কখনে! তার বিবেক বিসর্জন দেন নি বা ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে 
আপোস করেন নি। তীর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ও সরল প্রকৃতিই ছিল 
এর প্রতিবন্ধক । বলতে গেলে তখন থেকেই বাংলার রাজনীতিতে 
দেশপ্রিয়কে একরকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। তীর 
জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই । 


১৪১২৮ | 

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর । 

দেশপ্রিয়ের জীবনেও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। 

দেশের সবত্রই নতুন উৎসাহ ও নতুন উদ্দীপনা । 

জনসাধারণের মধ্যেও দেখা গেল এগিয়ে চলার আকাজ্ষা | 

ছু'তছর আগে যে ভারতব্ধ ছিল নিজৰ ও অবসন্ন, এখন সেই 
ভীরতবর্ধ হয়ে উঠল সজীব ও সক্রিয় --এক অবরুদ্ধ শক্তির চেতনায় 
জাগ্রত, স্পন্দিত। শ্রমিক শ্মান্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। সাঁত- 
আট বছর আগে স্থাপিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এরই 
মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । আমর! যে সময়ের 
কথা বলছি তখন এর সভাপতি ছিলেন স্থভাষচন্দ্র বন্থ। কৃষকদের 
মধ্যেও দেখা দিয়েছে প্রাণচাঁদলা | উত্তর প্রদেশের আযোধ্যা অঞ্চলে 
নতুন প্রজান্বতব আইন নিয়ে কৃবকগা একের পর এক প্রতিবাদ-নভ। 
করতে লাগল। ওদিকে গুজরাটে ভূমিকর বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে 
সরকান্রে সঙ্গে কৃষকদের ব্যাপক সংঘধ দেখা দিল। এই সংঘর্ষই 
প্রবতীকালে ভারতের “লৌহমানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃতে 
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বারদৌলি সত্যাগ্রহরূপে দেখ! দিয়েছিল। প্রচণ্ড দমননীতির মুখে 
গ্রেমের আদর্শে পরিচালিত সেই সত্যাগ্রহের ফলে সরকার 

জমির খাজনা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন । বারদৌলিতে কৃষকের জয় 
ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে এক তুমুল উত্তেজনার স্যগ্টি করেছিল সেদিন । 
বারদৌলিতে সর্দার প্যাটেল সত্যিই ইতিহাস স্থষ্টি করেছিলেন যা 
দেখে স্বয়ং গান্ধী পরস্ত বিশ্মিত হয়েছিলেন এবং এজন্য তাকে তিনি 
অভিনন্দিত করেছিলেন । এক কথায় বারদৌলির কৃষকদের সাফল্য- 
মণ্ডিত এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন কংগ্রেসের মধো এক নতুন প্রাণশক্তি 
সঞ্চারিত করে দিয়েছিল । 

শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে দেখা দিয়েছে যুব- 
আন্দোলন। দেশের সবত্র প্রতিিত হয়েছে কংগ্রেস ইঘুথ লীগ বা 

গ্রেস যুব-সমিতি । দেশের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হম যুব-সশ্মিলন । 

এই সম্মিলন গলিতে সবত্রই তখনকাঁ৭ অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সমস্যা আলোচিত হতো । দেশের যুবশক্তি বলিষ্টকণ্ডে দাবী জানাল-_. 
বর্তমান শাসন-ব্বস্থ(র আমুল পরিবত্তন চাই । 

তবে উনিশশো আটাশের প্রধান ঘটন! ছিল ছুটি 1 

সাইমন কমিশন বয়কট আর দবদলীয় সম্মিলন । 

এই ঘটন! ছুটির আবর্তে পড়ে ভারতের অবরুদ্ধ শক্তি যেন এক 
নতুন উন্মাদনায় দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, মহাদেবের জটা- 
জালের মধ্যে অবরুদ্ধ গঙ্গার ধারা যেমনভাবে একদিন ছড়িয়ে 
পড়েছিল ঠিক সেইভাবে । প্রথমটার কথা আগে বলি। ১৯১৯ 
সালে ভারতে প্রবর্তিত হয় নতুন শাসন-সংস্কার__মন্টেগু-চেমসফোর্ড 
রিফর্মস। এতে তখন বল! হয়েছিল, দশ বছর পরে নতুন শাসনতস্থ্বের 
কার্ধকারিতা ও উপযোগিত৷ নির্ধারণ ও প্রয়োজনানুরূপ ভারতবাসীর 
হাতে আরো ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি অনুসন্ধান করবার জন্য 
পালামেন্ট থেকে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হবে। কংগ্রেস 'নতুন 
শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করেছিল, কাজেই গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গ এই 
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কমিশন সম্পর্কে বিশেষ কোনে! উৎসাহ বোধ করেন নি, কিংব। এর 
প্রয়োজনীয়তা বা প্রচলিত শাসনতত্ত্বের উপযোগিতা নির্ধারণের 
ক্ষমতাও স্বীকার করেন নি.। লর্ড আরউইন তখন ভারতের বডলাট । 
১৯২৭ সালের ৮ই নভেম্বর পার্লামেট্ের নির্েশে লর্ড আরউইন এই 
কমিশন নিয়োগ ঘোষণা করলেন। দেখা গেল একজন ভারত- 
বাসীকেও এই কমিশনের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। স্তর জন 
সাইমন ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি । 

এই ঘোবণার ফল যা হবার তাই হলো । কংগ্রেস এই কমিশন 
বর্জনের সিদ্ধান্ত করল এবং ভারতের স্বত্র নির্দেশ চলে গেল “বয়কট 
সাইমন কমিশন»”--সাইমন কমিশন বর্জন কর। ওরা ফেব্রুয়ারি, 
১৯১৮। সাইমন কমিশন এসে পৌছলেন বোগ্বাইতে । প্রতিপালিত 
হয় তাঁরতব্যাপী হরতাল । সবত্র ধ্বনি €ঠে_“গো ব্যাক সাইমন 
কমিশন'--সাইমন কমিশন ফিরে যাও । এখানে উল্লেখ্য যে, সাইমন 
কমিশনের বিরুদ্ধে সেদিন দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে 
সবপ্রধান অংশ গ্রহণ করেন যুরোপ থেকে সন্ভ প্রত্যাগত স্থৃভাষচন্দ্র 
বন্থ। কাজ-কারবার সব অচল । দোকানপাট বন্ধ। মাদ্রীজে গুলা 
চলল । কলকাতায় পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো । রাজধানী 
দিল্লীতে তুমুল ছাত্র-বিক্ষোভ। বিক্ষোভ চরমে উঠল লাহোরে । 
সেখানে এক বিরাট জনতার (সে জনত। শান্তিপূর্ণ ছিল ) পুরোভাগে 
ছিলেন লাজপৎ রায় ও মদনমোহন মালব্য। এক ইংরেজ পুলিশের 
বেটনের আঘাত লাগে লাঁজপত রায়ের বুকের উপরে । মারাত্বক সেই 
আঘাতের ফলে সতেরো দিন পরে ভার মৃত্যু হয় । বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা! 
ভারত । বিক্ষুদ্ধ হয় ভারতের বিশাল জনসজ্ঘ। বিহার, উত্তরপ্রদেশ 
সর্বত্রই কমিশনকে বয়কট করা হয় ।. বিশেষ করে লাহোরের শোচনীয় 
ঘটনার পর বিরূপ অভ্যর্থনা যেন আরো! বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। 
অবশে., তদস্তকার্ষে ব্যর্থ হয়ে কমিশন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। 
উদ্ধত ব্রিটিশ রাজশক্তির মহিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । 
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এই বছরের দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল লক্ষৌতে £&]1] 2816069 
00166151706 ব। সর্বদল সম্মিলন । উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধিরাও এই সন্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন 
বর্ষীয়ান জননায়ক মতিলাল নেহেরু । গান্ধী উপস্থিত ছিলেন ন।। 
এইখানেই ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের একটি শাসনতন্ত্রের খসড়। রচনা 
করার দায়িত্ব অপিত হয় একটি কম্িটির উপর । মতিলাল নেহেরু 
ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান ৷ সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধানের 
উপায় নিবারণ করাই ছিল এই সর্বদল সন্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য । 


১৯২৮, ৭ই এপ্রিল । 

বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন । 

দেশবাসী দেশপ্রিয়কে এই সম্মিলনের সভাপতির পদে নিবাঁচিত 
করল। সভাপতির ভাষণে যতীন্্রমোহন ছুটি বিষয় বিশেষভাবে 
আলোচনা! করলেন, যথ1- হিন্দু-মুলিম সমস্তা ও সাইমন কমিশন । 
তার সেই অভিভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উৎকলিত হলো! । 
তিনি বলেছিলেন : 

“দিও হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গীমা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে নি এব: যদি জাতির এই সন্ধিক্ষণে ইহা অতীতের 
বিষয়ীভূত হয়েছে, তথাপি এর ফলে সরকার যথেষ্টই স্থযোগ লাভ 
করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের ফলে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ 
ও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন এবং কঠোরহস্তেই শাসন দণ্ড 
পরিচালন! করছেন । সেই উদ্দেশ্টে সাইমন কমিশন অসময়ে ভারতে 
প্রেরিত হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে সাইমন 
কমিশন যেন ভারতের শাসন-শুঙ্খল আরো কঠিনতর করবার সুষোগ 
লাভ করেন-_-এত তাড়াতাড়ি কমিশন পাঠাবার কারণ ইহাই । 

“একটি তৃতীয় পক্ষ আমাদের জন্মভূমির শাসনকার্ধে হস্তক্ষেপ 
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করবেন কেন? আমাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করবার এই প্রগল্ভ 
দাবি আমর! সহ্য করব কেন ?.-"আমরা আমাদের জন্মগত অধিকারে 
কারে হস্তক্ষেপ সা করব না । আমরা এই দাম্ভিক জাতিকে জানাতে 
চাই যে, আমরা তাদেরকে উপেক্ষা করছি । দেশের সর্বত্র কমিশন- 
বর্জনের জন্য কংগ্রেসের আদেশ, অন্ত সব রাজনৈতিক দলের আদেশ 
প্রতিধ্বনিত হোক 1” 
এই পটভূমিকাতেই ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় 
কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসল । এখানে দীর্ঘকাল কংগ্রেসের 
কোনো অধিবেশন হয় নি। সেই ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
কংগ্রেমের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল । ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ 
ধগ্রেসে যোগদান করতে গিয়ে যতীন্দ্রমোহন ওয়াকিং কমিটির কাছে 
বাংলার পক্ষ থেকে এই অধিবেশনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন । 
সেই সময়ে তিনি মাদ্রাজে বিপুলভাবে সন্বধিত হয়েছিলেন । মাদ্রাজ 
প্রদেশ কংগ্রেস তাকে বাংলার জননায়ক হিসাবে জাতীয় পতাক। 
উত্তেলিন করতে অনুরোধ করে হার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন 
করেন। তেমনি স্থানীয় পৌরসভা তাকে কলকাতার মেয়র 
হিসাবে দন্ধধিত করন ও রৌপাধারে একটি মানপন্র তার হাতে 
অর্পণ করেন। 
সুখের বিৰয় কলকাত।' কংগ্রেসের সময়ে বাংলাদেশের নেক 
স্থানীয়দের মধ্যে কে!নোরকম অনৈকা ব1 মতবিরোধ ছিল না। 
সকলেই একযোগে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই অধিবেশন 
যাতে সাফল্যমপ্ডিত হয় সেজন্য আন্মরিকভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। 
গ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস 
নানাভাঁবেই স্মরণীয় হয়ে আছে। সভাপতি-মতিলাল নেহেরু ; 
অভার্থনা! সমিতির চেয়ারম্ান-_দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনঞ্চপ্ত ; 
প্রধান শম্পাদক-_ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়? প্রদর্শনী সম্পাদক-_নলিনী- 
রঞ্জন সরকার ; আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক-_স্থুভাষচন্দ্র বনু । 
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এ যেন অষ্টবজ্ সম্মেলন। -এ ছাড়া, নেতৃস্থানীয় আরো অনেকেই 
কোনো না কোনোরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেমের এই অধিবেশনকে 
এমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন যা সমাগত প্রতিনিধিদের ুগ্ধ 
ও বিস্মিত করেছিল । দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহানগরী কলকাতায় 
এই উপলক্ষে যেন একটা নতুন প্রাণোন্মাদন। পরিলক্ষিত হয়েছিল। 
দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাংলাদেশে কী গভীর শোকের ছায়াপাত 
হয়েছে এবং সেই শোকের ক্ষত যে আজও শুকায় নি, ত। মতিলাল 
নেহেরু বিশেষভাঁবেই অবগত ছিলেন । তাই তিনি অভ্যর্থনা সমিতির 
চেয়ারম্যানকে বিশেষভাবেই অনুরোধ করে পাঠালেন যেন তার 
আগমনের পর তাকে অভ্যর্থনা করার কিছুমাত্র সমারোহ প্রদশিত 
না হয়। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসের কতৃপক্ষ নিবাঁচিত সভাপতিকে 
রাজোচিত সন্বর্ধন। জ্ঞাপনের সন্কল্প গ্রহণ করেছিলেন-_ সমগ্র বাঙালি 
জাতিই সেদিন জাতীয় কংগ্রেসের নিবাচিত সভাপতিকে তার যোগ্য 
অভ্যর্থনা জানাতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল বললেই হয়। শেব পযন্ত 
সভাপতিকে সম্মত হতে হুয়। পাক সার্কাস ময়দানের বিস্তৃত স্থানে 
কংগ্রেসের এই স্মরণীয় অধিবেশন বসেছিল । ব্যবস্থার নিপুণতা, শিল্প- 
প্রদর্শনীর বিরাটত্ব, সুউচ্চ ও প্রশস্ত কংগ্রেস-প্যাণ্ডাল, বিরাট 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আর সামরিক কায়দায় তাদের কুচকাওয়াজ 
এবং পরিপূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত সেই বাহিনীর সবাধিনায়ক 
(0.0).0.) ন্তুভাষচন্দ্র বস্থ--সবকিছু মিলিয়ে কলকাতা কংগ্রেস 
ছিল এক অভূতপুব ব্যাপার । কংগ্রেসের সুদী ইতিহাসে এমন 
বিরাট ও বর্ণাঢ্য অধিবেশনে এর আগে দেখা যায় নি। পরেও নয়। 
কিন্তু বিরাঁটত্বই শুধু এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। কংগ্রেসের 
এই অধিবেশন স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ প্রস্তাদের জন্য । 
কংগ্রেসের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা”_-এই মর্মে একটি প্রস্তাব 
উপস্থাপিত করেছিলেন স্থভাষচন্দ্র বস্তু । সে-প্রস্তাব অনেকের মনে 
সেদিন রীতিমতো! চমকের ্ৃত্টি করেছিল। সুভীষচন্ত্রের এই 
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প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু । তখন থেকেই 
ভারতেখ মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে জাগ্রত যৌবনশক্তির প্রতীক 
হিসাবে ছুটি নাম-_ সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল-_ ভারতের জনসাধারণের 
মুখে মুখে ফিরতে থাকে । ণ 
এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি নিয়ে কলকাতা কংগ্রেসে প্রবল 
মতভেদ দেখা দিয়েছিল । এই প্রসঙ্গে জওহরলাল তার আত্মকথাতে 
লিখেছেন £ 'অবশেবে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব এইভাবে রচনা করা হলে। 
যে, কংগ্রেস সবদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটিশ গভর্নমেপ্টকে 
জানিয়ে দেবেন, এক বছরের মধো নেহেরু কমিটি-রচিত শাসনতন্ত্র 
গৃহীত ন। হলে কংগ্রেস আবার স্বাধীনতার জন্ত আন্দোলন আরম্ত 
করবে । সরকারকে দেওয়। হলো সৌজন্তাপূর্ণ একটি চরমপত্র । আমি 
কংগ্রেসের প্রকাম্ত অধিবেশনে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলাম ॥ 
কলকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা! সমিতির চেয়ারম্যানরূপে যতীন্দ্র- 
মোহন একটি চমতকার ভাষণ দিয়েছিলেন । নান। দিক দিয়েই তার 
এই ভাঁষণটি উল্লেখযোগ্য ছিল -এর ছত্রে ছত্রে উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠেছিল দেশপ্রেমের মহান আদর্শ । দেশাতবোধ যেন শতধারায় 
প্রবাহিত হয়েছিল “দশপ্রিয়ের এই বক্ৃতাটির মধ্য দিয়ে এবং উপস্থিত 
সকলের অন্তরকেই তা গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। দেশাত্মবোধের . 
সেই প্রাণমন্ত্র আজো যেন কালের প্রীস্তর অতিক্রম করে আমাদের 
কানে বঙ্কৃত হয়; দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাঙালি বহুদিন এমন জীবন্ত, 
এমন 'প্রাণবস্ত বক্তৃতা শোনে নি যেমন তাঁরা সেদিন শুনেছিল, 
১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসের সেই স্মরণীয় 
অধিবেশনে । যতীন্দ্রমোহনের এই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে 
উদ্ধত করছি । তিনি বলেছিলেন £ ' 
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দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে এমন উদ্দীপনাময়ী ভাষণ, এমন আবেগ- 
উত্তপ্ত কথা বাঙালি শোনে নি। নেতা তাঁকেই বলে যিনি স্বজাতির 
প্রীণ-স্পন্দন তার নিজের হাদয়ে অনুভব করে তাঁকে উপযুক্ত ভাষায় 
প্রকীশ করতে পারেন এবং যিনি তাদের হৃদয়ে অগ্রিময় প্রেরণার 
সঞ্চার করতে পারেন । দেশপ্রিয় এই শ্রেণীর নেতাই ছিলেন । 

সেদিন তীর ভাষণের মধো আত্ম-সমীক্ষার প্রশ্রটি তুলে দেশপ্রিয় 
সমকালীন রাজনীতিতে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি 
ইঙ্গিত করেছিলেন । নিঃসন্দেহে তিনি একজন দূরদর্শী নেতা ছিলেন। 
এইখানেই ছিল তার নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য । 


পনেরো! 


দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে বাংলার রাজনীতিতে যে দলীয় কলহ 
ও বিরোধের সুচনা হয়েছিল তার প্রন্তাব থেকে এই প্রদেশের নেতৃবর্গ 
কোনোদিন মুক্ত হতে পারেন নি এবং এর ফলেই সব্ভারতীয় 
রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলার সুনাম অনেকদিন হ্রাস পেয়েছিল ও 
বাঙালির প্রাধান্ত অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। এট। 
বাংলার ছুর্ভাগ্যই বলতে হবে এবং বাঙালির পক্ষে কম অগৌরবের 
কথা নয়। তাই দেখা গেল যে, কংগ্রেস অধিবেশনের অবাবহিত 
পরেই এর আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্রকে কেন্্র করে সেই পুরাতন 
দলায় কলহ ও বিরোধ আবার আত্মপ্রকাশ করতে থাকে । এই সময়ে 
“ফরোয়ার্ড? পত্রিক। ঈঠে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বস্থগো্ঠীর নতুন 
ইংরেজি কাগজ “লিবাটি' । সেই কাগজে যতীন্দ্রমোহনকে পুনরায় 
তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়। 

ঠিক এই সময়ে (১৯২৯) তিনি তার একখানি নিজস্ব পত্রিকার 
প্রয়োজন অনুভব করলেন। প্রকাশিত হলে দেশপ্রিয়ের নিজস্ব 
ইংরেজি দৈনিক 'য়্যাডভান্স্*। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমর! 
জানতে পারি যে, এই বছরে বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত 
বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, দলীয় ভেদ-বিভেদ যেন ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস 
৬মিটি পর্যস্ত বাংলার এই গ্লানিময় রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে এই 
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বিষয়টি তদস্ত করবার জন্য একজন প্রতিনিধিকে বাংলায় প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এখানকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্টিকর্তৃক তিনি 
অপমানিত হয়ে ফিরে গেলে পরে ওয়ার্কিং কমিটি আবার পাঠালেন 
বিশিই্ই কংগ্রেস নেতা এম. এস. য্যানেকে। তিনি এসে প্রথমে 
রাজনৈতিক কলহের মীমাংসার সুত্র খুঁজে বের করবার চেষ্ট। করলেন! 
তার সেই চেষ্টা যখন ফলবতী হলো না তখন তিনি বিষয়টি সম্পর্কে 
তদন্ত করেন ও ওয়ার্কিং কমিটর কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন । 
কিন্ত তার সিদ্ধান্ত কাধে রূপায়িত হওয়ার আগে কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে নব পধায়ের আন্দোলন--আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে 
যায়। এই আন্দোলনের ফলে আত্মকলহ কিছুদিনের মতো স্তিমিত 
থাকে । 

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সময়ে প্রদেশ কংগ্রেস ছুই শিবিরে বিভক্ত 
হয়ে গিয়েছিল আর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্ভাঁপতির পদে 
আসীন ছিলেন সুভাষচন্দ্র বন্পু এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারি 
হিসাবে কিরণশঙ্কর রায় তখন সুভাষচন্দ্র দক্ষিণহস্তত্বরপ হয়ে 
উঠেছেন । ইনি পুবে ছিলেন দেশপ্রিয়ের ঘনিষ্ঠ সহকমীদের মধ্যে 
অন্যতম এবং অনেক বিষয়ে তার দক্ষিণহস্তন্বরূপ । তখন থেকেই 
স্ভাব-সেনগ্প্ত বিরোধের স্ুত্রপাত। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব 
লাভ করে সুভাষচন্দ্র তখন কতকগঞ্চলি বিশেষ ক্ষমতারও অধিকারী 
ছিলেন । এই বিরোধের কথ। পরে আরো আলোচন। কর! হবে । 

বিপক্ষ দল যতই দেশপ্রিয়-বিরোধী হোক না কেন, ১৯২৯ সালের 
মেয়র নিবাচনের সময়ে যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা নতুন করে 
প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল । তিনি ভিন্ন কংগ্রেস পক্ষ থেকষে যদি আর 
কাউকেপ্রার্থা দাড় করান যায়, অনেকের মনে আশঙ্কা হলে। তাহলে 
১৯২৮ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র ছিল না। সে বছর 

গ্রেস প্রার্থী শ্ভাষচন্দ্র পরাজিত হয়েছিলেন । একথা আগেই 

উল্লেখ কর। হয়েছে । 
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১৯২৯ সালের এপ্রিলের শেষভাগে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই 
চট্টগ্রামে জিলা সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ার কথা প্রচারিত হলো! । 
জিল। কংগ্রেষের সভাপতি তখন ছিলেন যতীন্দ্রমোহন আর সহ- 
সভাপতি ছিলেন তারই সহকর্ম মহিমচন্দ্র দাস ও ত্রিপুর!চরণ চৌধুরী, 
কিন্তু প্রকৃত কর্তৃত্ব তখন ছিল স্থানীয় যুবকদের হাতে । চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুনের নায়ক স্ুর্কুমার সেন ( মাস্টারদ! ) ছিলেন তখন 
জিল। কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আর কমিটির কার্করী সমিতির 
সদঘ্তপদে ছিলেন অন্থিকা চক্রব্তাঁ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল 
প্রভৃতি । জিলা সম্মিলনীতে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করার জন্য এর! 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কলকাত। কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব 
উত্থাপন করে স্ুুভাবচন্দ্র তখন দেশের যুব-সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ 
প্রিয় হয়ে উঠেছেন। জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তখন 
যতীন্দ্রমোহন। একরকম তার অঙ্জীতসারেই এই ব্যবস্থা! গ্রহণ কর! 
হয়েছিল ! এমন কি এ বিষয়ে তার কোনে। পরামশ পধস্ত গ্রহণ 
করা হয় নি! গ্রহণ করলে তিনি নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন না-_-এই 
কথাটা চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের তরুণ কর্তাবাক্তিগণ যদি বুঝতেন 
তাহলে এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হতো কিনা 
সন্দেহ । 

একদিন মকালবেল।। 

এলগিন রোভের বাড়িতে দেশপ্রিয়ের অনুগত দৃ'জন কংগ্রেস 
কমা এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ।--কী ব্যাপার? এত সকালে 
তোমরা কি মনে করে ? জিজ্ঞাসা করেন যতীন্দ্রমোহন । 

__ চিটাগং কনফারেন্সের সভাপতি কে হয়েছে, শুনেছেন 1, 

_কই, না তো, কে হলেন? 

_ন্তুভাষবাবু। 

_-কই, মহিমবাবু তো আঁমাকে কিছু জানান নি! 

_-জানান নি এইজন্য যদি আপনি এতে আপত্তি করেন! 
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--আমি আপত্তি করব? ওরা আমাকে ভুল বুঝেছে । সুভাববাবু 
সভাপতি হলে আমি আপত্তি করব কেন? 

_-ন্ূ্যবাবুর! গুঁকেই চান, তাই-_ 

_থাঁক, এ বিষয়ে আর আলোচনার দরকার নেই । 

প্লইভাবে তাকে না জানিয়ে চট্টগ্রাম জিল। সম্মিলনীতে স্ুভাষ- 
চন্দ্রকে মভাপতি-পদে নিবাচিত কর্নার ফলে কলকাতার কংগ্রেস 
মহলে দেশপ্রিয়কে যে সেদিন একট। অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে 
হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয় । সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে বলতে হয় 
যে, চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যখন সুভাষচন্দ্রকে সম্মিলনের 
সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তার কি উচিত 
ছিল না এই বিষয়ে একবার যতীন্দ্রমোহনকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ? 
সেদিন দেশপ্রিয় যে মনোবেদনা বোধ করেছিলেন তা অনুভব করবাব_ 
মতো! লোক খুব কমই ছিল । 

সম্মিলনের কিছু পুবে একটি মোঁকদ্বম1 উপলক্ষে যতীন্দ্রমোহন 
চট্টগ্রামে এলেন। সন্মিলনে যোগদানের উদ্দেশ্ত নিষে তিনি এসেছেন 
কিনা তা অনেকেই যখন অনুমান করতে পারলেন না তখন মহিমচন্দ্র 
ও ত্রিপুরাচরণ একদিন এসে তার সঙ্গে সাক্ষাং করলেন । তাদের মুখে 
সব কথা শুনে যতীব্্রমোহন শুধু একটি কথাই সেদিন বলেছিলেন-_ 
'সেনগ্প্ত লোকটা অত ছোট নয়। সুভাষবাঁবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত 
বিরোধ নেই ! থাকলেও তিনি যখন আমারই জেলায় আসছেন 
তাতে আমার আনন্দিত হওয়ারই কথা। এতকাল আপনার! আমার 
সঙ্গে কাজ করলেন, আমাকে আপনারা পর্যন্ত ভূল বুঝলেন ।, 
মোকর্দমার কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। 
সম্মিলন আরম হওয়ার তখনো ছ'দিন বাকী ছিল। কিন্তু তার 
পক্ষে এ সম্মিলনে যোগদান অসম্ভব ছিল, অসম্মানজনকও ছিল। 


দেশপ্রিয় যতীন্্মোহন ১৪১ 


১৯২৯ । সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ । 

লাহোর জেলে অনশনব্রতী যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু হলো । 
বতীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-কলকাতা! কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন 
এবং কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মেজর ছিলেন। 
গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়তেই বাংলাদেশে 
বৈপ্লবিক কমপ্রয়াম যখন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে তখন 
থেকেই যতীক্দরনাথ এ পথের পথিক হন এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় 
ধৃত হয়ে লাঙোর জেলেই অবরুদ্ধ থাকেন । আমরা যে সময়ের কথ। 
বলছি তখন সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্ত জেলের মধ্যে 
কোনোপ্রকার শ্রেণীবিভাগ (০195318096101) ) ছিল না এবং সেজন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দীকে সাধারণ কয়েদীর মতো। 
বন্দিজীবন যাঁপন করতে হতো । শুধু যে দণ্ডিত আসামী তা নয়, 
বিচারাধীন রাজনৈত্তিক বন্দীদের ও সাধারণ কয়েদীর মতো বহুবিধ 
দুঃখভোগ করতে হতে । 

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যতীন্দ্রনাথ অনশন-ব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন। দীর্ঘ তেষটি দিন পরে তার মৃত্যুতে উদ্যাপিত হয 
বীরের এই এতিহাসিক অনশনব্রত । সারা ভারতবধের পুষ্টি সেদিন 
নিবদ্ধ হয়েছিল লাহোর জেলে, যেখানে দিনের পর দিন তিলে তিলে 
মৃত্যুর পথে চলেছেন বাংলার এক বীর বিপ্লবীসম্তান। গান্ধী-প্রমুখ 
বহু খ্যাতনামা নেতাদের রাজনৈতিক জীবনে বহু অনশনের কাহিনী 
আছে, কিন্ত এমন অনশন বোধ করি তাদের কল্পনার বাইরে এবং 
সাধ্যের বাইরে ছিল। সুভাষচন্দ্র তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি । 
তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যতীন্দ্রনাথের মূ তদেহ বাংলাদেশে 
পাঠাবার জন্য দাবি করে পাঠালেন। কলকাতায় তার মৃতদেহ 
পৌছলে, হাওড়া স্টেশনে এক বিরাট জনতা! সমবেত হয়ে শেষ শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছিল এই বীরের প্রতি । হাওড়া স্টেশনে সেদিন নেতৃ- 
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স্থানীয় 'ধীরা উপস্থিত থেকে এই শহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন 
তাদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, বিধানচন্দ্র, কিরণশস্কর 
রায় প্রভৃতি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বীর যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাঁদ 
যখন কলকাতায় পৌছল তখন ঠিক সেই মুহূর্তে পৌরসভার একটা 
বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে! বলা বাহুল্য, কাউন্দিলরগণ 
সকলেই একযোগে জেলের মধ্যে যতীন দাসের এইরকম আত্মদানে 
গভীর শোক প্রকাশ করলেন । সেদিন সেই সভায় মেয়র হিসাবে 
যতীন্দ্রমোহন একটি আবেগময়ী বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন £ | 

“তীব্দ্রনাথ এখন জীবিত নেই। আমি তাকে ভালোরকম 
জানতাম-_-সকলেই তাকে ভালোরকম চিনত 1-".তিনি লাহোর জেলে 
রাজনৈতিক বন্দিগণের প্রতি ছব্যবহারের জন্ত অনশন করছিলেন । 
এই কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেকেই অনশন করেছেন ও 
প্রাণদান করেছেন, এ আমরা জানি । এই যুবক গত ছু'মাস যাবৎ 
আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ-ন্বরূপ হয়েছিলেন। যে মহৎ উদ্দেস্টে 
তিনি প্রাণ-দান করেছেন, তা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে 1” 

এছাড়। এসময়ে যতীন দাসের অনশনজনিত মৃহ্যতে কলকাতার 
বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের উদ্যোগে কয়েকটি জনসভা হয়েছিল । তার 
একটিতে সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্রমোহন তার বন্তৃতা প্রসঙ্গে এই 
স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন 2 %70%/6৮6] 22001) 006 (০৬ ঠা 
3610 06 0155 00000: [01116 11010115010 001 00৫95 0021: 
3074] 15 ৮০59100 35 ০01)0:01. পরাধীন জাতির মর্মবেদনাকে 
সেদিন তিনি এইভাবেই ভাষ। দিয়েছিলেন । 


১৯২৯ সাল। নভেম্বর মাস। 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বাধষিক অধিবেশনে নতুন সভাপতি 
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নির্বাচন করা হবে। প্রীর্থী ছিলেন ছু'জন-_দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 
আর সুভাষচন্দ্র । স্বভাষচন্দ্র তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির 
পদে অধিষিত ছিলেন! এই নির্বাচনে যতীন্দ্রমৌহনের পরাজয় তার 
রাজনৈতিক জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা । এই পরাজয়ের পিছনে 
ছিল সেই দলীয় স্বার্থ ও কলহ, য। কলকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত 
পরে আত্মপ্রকাশ করে ধীরে ধীরে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে একটি 
রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে তুলেছিল সেদিন। সেদিনকার 
বাংলার রাজনীতির সঙ্ষে যর সংগ্রিষ্ট ছিলেন তাদের অনেকেরই মনের 
আকাশ আঁক্মকলহের বিষবাস্পে কি রকম সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, 
সে-কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। প্রদেশ 
কংশ্রেসের বাধিক অধিবেশনে সভাপতি নিবাচনের ব্যাপারে আমরা 
যা ঘটতে দেখলান, চট্টগ্রান জিল! সম্মিলনের লঙ্জাকর ঘটন!টি ছিল 
এরই পুবাভাদ মাত্র। তখন বিপক্ষ দল যেন উঠে-পড়ে লেগেছেন 
যতীক্রমোহনকে বাংলার রাজনীতি থেকে অপস্থত করবার জন্য | 
সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তার প্রতিষ্ঠা সেদিন নেতৃস্থানীয়দের মধো 
অনেককেই তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল । 
যতীন্দ্রমোহনের অপ্ণাধ চিনি কলকাতার লোক ছিলেন না-- ছিলেন 
বহিরাগত, অর্থাৎ চট্টগ্রামের লোক । কলকাতার রাজনীতির একট! 
প্যাটার্ই এই ছিল যে, বাইরের কোনো নেতা এখানে এসে প্রাধান্য 
লাভ করেন, এট! এখানকার রাজনীতিওয়ালাদের কাছে একরকম 
অসহ্া ছিল বললেই হয়। দলগত স্বার্থ রাজনীতিকে ষে কতখানি 
নীচে নামিয়ে আনতে পারে, ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসের 
বাধিক অধিবেশনে সভাপতি নিবাচনের বিষয়টা তা স্ুস্পষ্টভাবেই 
প্রমাণিত করে দিয়েছিল। 

এই নির্বাচনের আন্মুপুবিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই । 
অতীতের সেই গ্লানিময় ও ক্রেদাক্ত ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করে এখন 
লাভই বা কী? কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের 


৯১৩ 


১৯৪ দেশপ্রিয় ষতীন্মরমোহন 


ভাষণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন । তিনি 
অনেক ছুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন £ মীরজাফর ও উমিঠাদের দল মরে 
নি--তারা আজে বাংলাদেশে অনেক মানুষের মধ্যে বেঁচে রয়েছে 1, 
কত ছুঃখেই যে তিনি এই কথা বলেছিলেন তা যদি আমরা বুঝতাম 
তাহলে বাংলার রাজনীতিতে “সুভাষ-সেনগুপ্ত' বিরোধের মৃতো৷ একটি 
লজ্জাকর অধ্যায় রচিত হতো কিন। সন্দেহ । এই নিবাচনের পর 
দেখা গেল যে, তার নিজের জেলা চট্টগ্রাম যতীন্্রমোহনের হস্তচ্যুত 
হয়ে গিয়েছে । 

আমরা যে জময়ের কথা বলছি তখন বৌবাজার গ্রাটের একটা! 
দোতল। বাড়িতে প্রদেশ কংগ্রেসের অফিস ছিল । এই বাড়ির ছাদে 
এই নির্বাচন অনুচিত হদ়েছিল। শহরে তুমুল উত্তেজনা, বাইরে 
অপেক্ষমান উত্তেজিত জনমগ্ডলী ও ছাত্রসমাজ । ছুই প্রার্থীই সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন । গাড়ি ও রিক্সার আশপাশের স্থান*ভরে গেছে। 
সঅভ্যগণ ও রিপোর্টার বাতীত অন্তা কারো ভিতর যাঁওয়া নিষেধ। 
ফলাফল ঘোধিত হওঘার গর দেখা গেল, “দশপ্রিয় পরাজিত হইয়া 
তাহার স্বভাবস্থলভ হাসিজরা মুখে অব্তগণ করিনা মোরে আহরাতিণ 
করিলেন । যতীন্দ্রমোহন, অ.নকেহ জানেন, একজন ভচুদরের 


স্পোর্টসম্যান ছিলেন । ভাই জীবনে জর-পরাজয়কে সবানজাবে 
গ্রহণ করবার ক্ষমত| 2 উদ।রত। তার মধ্য পুনদীত্রার খিদ্যমনি ভিশ | 

মবারিরাণের ৮৯৮০৮ ০ পে ০০225 ০২৬ 2 ০ ৮ 
এই কলকাভায় হ্াজনে। ঠক মঙ্পীাথক্য সন্ত বঙীদ্দরমোহতনর 


বন্ধু ইংরেজ-বদ্ধু ছিলেন, এদেরহ একজন 1৮17. 11069 ছা. 
ঘ0,0006- দেশপ্রিয়ের মৃভার পরে লিখেছিলেন £ *22706৮6] 
1095 1:15 702191006. 105 ৪5 ও 06100019010 50171541111 
0০ 6৪006 00 1:223010%. দেশপ্রিয়কে ধারা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন 
ক্লারাই এই উক্তির যাথাথ্য স্বাকার করবেন। 
নিবাচন হয়ে গেল । 
ফলাকল ঘোবধিত হলো । 
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দ্বিতল বাড়িটি থেকে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো--স্ুভাষচন্দ্ 
জিতেছেন ।_-ছু'জনের মধ্যে ভোটের ব্যবধান কত £- উতস্থক জনতার 
জিজ্ঞাসা । চাঁর--মীত্র চার ভোটে তিনি জয়লাভ করেছেন । এত 
কষ্টের পর মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে জিতলেন স্মুভীষবাঁবু- বাইরে 
অপেক্ষমান ছাত্রদের মধ্যে একদল বলাবলি করে। স্ুভাষবাবু 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন বলে জেনার ভে'টগ্লে। ভিনি ম্যানেজ করছে 
পেরেছেন, এমন সমালোচনাও কেট কেউ করলেন । যতীন্দমোহন 
উপর থেকে নেমে এলেন । গাড়িতে উঠলেন । ছাত্রদের একদল ত্ঠাকে 
ঘিরে দাড়াল-াড়াল বিন্ষুবন্ধ গনতার একাংশ । দেশপ্রিয়ের জয়লাভ 
সম্পর্কে তা সবাই সুনিশ্চিত ছিলেন। সকলেরই চোখে-মুখে 
জ্বল্ছল্‌ কপছে প্রশ্নের পরু প্রশ্ন! হাসিধুখে তিনি সেগুলি শুনে 
স্বাচ্ছেন। চার প্রশান্ত মুখে পরাজয়ের গ্রানিমাত্র কোথাও দেখা 
গেল না। 

-ন্যর, এ নিবাচন অসিদ্ধ । 

--এ শির্ঠচন রীতিমত বে গানটি । 

--আপনি এ. আই. সি. সি. আগীল তরুন এই নির্বাচন রচিত 
করবার জঙ্তা | 

-৮৫0কামরী বন ছ্কথা বলত ভিখল হবে দেখবা 

--নী স্যার, ভেবে দেখা নয়, কর ল্লামাদের কাছে প্রতিশ্রুতি 
দন যে, আপনি কংগ্জেস্র সদর দপ্তরে এটা! জানাবেন । 

-আন[ক্ফা, ভেবে দেখব । 

এর বেশি যতীহ্রমোহনের পক্ষে বগা মন্তব ছিল মা! নেতৃত্বের 
মোহ ভার মধো কোনোদিনই ছিল ন!, দেশের শ্বার্থকে সদা দলীয় 
স্বার্থের উপরে স্থান দিয়েছেন । ভাই সার মতো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী 
একজন নেতার পক্ষে জনতার কাছে প্রতিক্রতি দেওয়া আদৌ সম্ভব 
ছিল ন:। প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না তিনি। কিন্তু বুঝলেন 
পরাজিত হলেও বাংলার জনসাধারণের হৃদরে তার আসন ঠিকই 


১৯৬ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


আছে। দেশপ্রিয় দেশপ্রিযই আছেন । সেদিন এটা উপলব্ধি করে 
যতীন্্রমোহনের অন্তর যে আনন্দে ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল 
তা আমর! সহজেই অনুমান করতে পারি । ঘটনার পরিসমাপ্তি কিন্ত 
এখানেই ছিল ন1। 

পরের দিন সকালে দেশপ্রিয়ের এলগিন রোডের বাড়িতে আর 
একটি চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণ। হলে'। তার দলের লোকজন দলে 
দলে এসে হাজির । বিনিদ্র রজন'র ছাপ তাদের মুখে চোখে ম্ষ্পষ্ট 
তেমনি সুস্পষ্ট ছিল একটা গভীব নিরুৎসাহের ভাব । সকলের মুখে 
সেই একই কথা--এই নিধাচন অসিদ্ধ এবং এট জর করবার জন্ত 
এ. আই. সি. সি.-র কাছে আবেদন করতেই হবে । একজন প্রত্যক্ষ 


দশর্খর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, ঈ তীন্দ্রমোহন 
স্ভান্থলে উপস্থিত থাকিয়া, নিবিষ্চিন্ডে সকলের রর সর্ক অব্ণ 
করিতেছিলে একা প্রয়োজন বাধ না করিজদ কোনরূপ 


অভিমত দিতেছিলেন না" দেখিতে লা মধাত অতীত তইয়, 
গেল। এই সময়ে দেশবন্ধব ভামাত) ব্যারিস্টার শ্রীফুক্ত সুধীর 
রায়ের ( পশ্চিমবঙ্গের বতমান মৃখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশহর রায়ের পিতা ) 
মধ্যস্থতায় শ্রীধৃক্ত স্বভাষচন্ছ বসু দেশপ্রিয়ের বাটিতে উপস্থিত 
হইলেন । দেশাপ্রয় তাহাকে যষোৌচিত অভার্থন; কিয়! গ্রহণ 
এ তিনি একাকী আমিয়াছিলেন ; স্ুডাধবাঁবুকে নানা দিক 
হইতে নানারূপ প্রশ্ন করা হইতে ছিল এবং ভিনিও যথাশক্তি সে-সব 
প্রশ্নের রা তক :-* প্পায় ছুই ঘণ্টাকাল এইভাবে অতি- 
বাহিত করিয়। আুভাষবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন ।' 

গ্রদেশ কংগ্রসের দভাপতি লিরাচনের এই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত 
নিখিল ভারত কংগ্রেন কদিট পর্ষস্থ গড়িয়েছিল । পরের দিন 
এলাহাবাদে কংগ্রেম ওয়াকিং কমিটির একটা সভা ছিল। যতীন্দ্র- 
মোহন তখন বাংলার পন্দ থেকে গয়কিং কমিটির সভ্য ছিলেন । 


তিনি এলাহাবাদ গিছরে টার কমিটির হাতে একটি আবেদন দাখিল 


ফেশপ্রিয় ষতীজ্রমোহন ১৪৯৭ 


করেন। ওয়াফিং কমিটি তার কথ শুনতে চাইলেন না; ভারা 
কমিটির সভাপতি মতিলাল নেহেরুর উপরে এই সমস্তা সমাধানের 
দায়িত্ব দিলেন। যতীন্দ্রমোহন কমিটির এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে 
পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন ও কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে গান্ধীকে 
তারযোগে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। গান্ধীর অনুরোধে তিনি 
€য়াকিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে বিরত থাকেন । এই ঘটনার 
পরেই প্রতিষচিত হয় তার নিজস্ব সংবাদপত্র 'যাড ভান্ল (44/97506) | 
প্রমঙ্গত উল্লেখ যে, দেশবন্ধুর “ফরোয়াড়' অথব। দেশপ্রিয়ের 'য়্যাডত 
গান্স ছুটি কাগজেই দেশের রাজনৈতিক প্রগতির সুরট। স্পষ্ভাবেই 


ধ্বনিত হারিছিল | 


লতোর কংগ্রেসের প্রাক্কালে যঠীন্দরমোতন তার একান্ত অনুগত 
সহকমরঁদের সঙ্গে বহু জন্রনা-কল্পনার পর '্যাডভান্স, নামে নতুন 
একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশ করলেন । প্রধানত বিপক্ষদলের আক্রমণ 
থেকে নিজের রাজনৈতিক প্রতিপন্তি অক্ষুপ্ন রাখবার জন্যই তীর 
নিজন্ব এক কাগজের প্রয়েজন হয়েছিল, একথা! আগেই উল্লিখিত 
হয়েছে । কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দেশের মধ্যে একটি সুস্থ ও 
সববিধ গ্রানিসুক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং তা করতে 
হলে নিজন্ব একটি কাগজ দরকার । অসহযোগ আন্দোলনের 
স্চনাকাল থেকে বাংলাদেশের ভিনজন, নেতা তাদের স্বজাতিকে 
তিনখানি নতুন ইংরেজি পত্রিকা উপহার দিয়েছিলেন । আমরা 
প্রথমে পেলাম শ্ামসুন্দরের “সার্ভে্ট, ভীরপর দেশবন্ধুর “ফরোয়ার্ড 
আর সবশেষে দেশপ্রিয়ের 'য্যাড ভান্সঃ। শেষোক্ত পত্রিকাঁখানি যখন 
প্রকাশিত হয় তখন “সাভেন্ট ও “করোয়াড ছুই-ই উঠে গিয়েছে । 
এই পাত্রক1 তিনখানি ব্যতীত চতুর্থ আর একখানি ইংরেজি দৈনিক 
পত্রিকাও_-“দি ডেলী বস্ুমতী' প্রকাশিত হয়েছিল । এই চারনি 


১৯৮ দেশপ্রিয় ধতীশ্রমোহন 


কাগজের মধ্যে একটিরও পরমায়ু দীর্ঘ ছিল না, থাকবার কথাও নয় । 
দলীয় কাঁগজ বেশিদিন টেকে না; দলের দাপট বা দলীয় নেতার 
প্রভাব-প্রতিপত্তি যতদিন, কাগজের পরমায়ু ও প্রয়ৌজনীয়তাঁও ঠিক 
ততদিন থাকে । তবে এই নতুন চারখানি পত্রিক। প্রকাশিত হওয়ার 
ফলে সেই যুগে একটি নবীন ও শক্তিশালী সাংবাদিক-গোষ্ির স্থয্টি 
হয়েছিল। লাভের মধ্যে ছিল এটাই । 

কাগজ করার পক্ষে প্রথম বাধা ছিল অর্থের । দৈনিক পত্রিকা! 
করতে হলে বহু টাকার দরকার । প্রখ্যাত বারিস্টাব জে. সি. গুপ্ত 
প্রমুখ তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুব সহযেগে যতীন্্রমোহন একটি 
যৌথ কোম্পানা স্থাপন করলেন শর নাম দিলেন 'দেশবন্ধ পারিশিং 
কোম্পানী লিমিটে্ । প্রথমে পত্রিকার আঁফল ছিল হেয়।র স্ট্রীট, 
তারপর উঠে আসে ধর্মতলা গ্রীটে তালতলায় । যতীক্রমোতনই এর 
প্রধান সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং প্রফুল্প চত্তবত: সম্পাদকরূপে 
এখানে যোগদান করেন । নাগপুর কংগ্রেসে যেমন “সাভেন্ট বিতরিভ 
হয়েছিল তেমনি লাহোর কংশ্রেসে 'ঘ্টাডভান্স” কাগজ বিতরিত হতে 
এই লেখক দেখেছিলেন ৷ খুব অল্পদিনের মধ্যে এই ইংরেজি দৈনিকটি 
বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে লেখক এই 
পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেছিজেন । তখন এখানে 
তাঁর সহযোগীদের মধ ছিলেন ডক্টুর ধীরেন সেন, প্রমোদকুমীর সেন 
প্রমুখ খ্যাতনামা সা"বাদিকগণ ! 'ফ্যাডভান্দের গৌরবময় ঘুগে 
কয়েকবার রাজদ্বোহের অপরাধে এর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে 
মামল! আনা হয়েছিল এব এর সম্পাদক অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে 
দ্প্তিত হয়েছিলেন । দেশগ্রিয় গোড়ার দিকে মাত্র তিন-চার মাস 
কাল প্রধান সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর বারবার 
রাজনৈতিক অপরাধে তার কারাদণ্ড হওয়াতে তিনি এ পদ ত্যাগ 
করেন। কাগজটি পরিচালনার দায়িত্ব নাস্ত হয়েছিল দেশপ্রিয়ের 
কনিষ্ঠ ভাতা রণেক্্রমোহনের উপর | 


দেশপ্রিয় যতীন্দরমোহন ১৯৪৯ 


১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশন 
বসল । সভাপতি জওহরলাল নেহেরু । লাহোর কণ্গ্রেসে সভা- 
পতির ভাষণে পুর্ণ স্বাধীনতার দাব বন্দ হসো। শুধু দাবি নয় 
--আন্দোলনের কথাও ঘোধিত হলো । নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির উপর দেওয়া হলো দেই আন্দোলন চালাবার ভার। এই 
কংগ্রেসেই মভাপতি হিসাবে জওহরলাল সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে 
তার ভাষণে বলেছিলেন : “কলকাতা কংগ্রসের প্রস্তাবানুসারে এখন 
আমাদের সম্মুখে কেবল একটিমাত্র লক্গাই আছে-_তাঁহা হইতেঙ্ছে 
পূর্ণ স্বাধীনতা | এই লক্ষো পৌছবার জন্যে অবিলম্বে আপনাদের 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে তবে ভবিষানতে যদি কংগ্রোন অথবা 
জনসাধারণ এই সিদ্ধান্থে উপনীত হয যে, ভি'লার আশ্রয়েই আমরা 
আমাদের দাসহ মোচন করতে সনর্থ হ. সেদিন আমর! শিঃসন্দেহে 
হিংসার পথ বেছে নিতে আদো কু্টিত হব না । ভিংসা মন্দ হতে পারে, 
কিন্তু পরাধীনতা অধিকতর মন্দ ।' 


॥ ষোলো ॥ 


বাইরে থেকে দেখতে যতীন্দ্রমোহন বলিষ্ঠদেহী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু 
১৯৩০ সালের ন্চনা থেকেই দেখ! গেল তার শরীরে রক্তের চাপ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে এবং সেটা তার পরিবারের সকলের বিশেষ করে তার 
সহধমিণী শ্্রীধুক্তা নেলী দেনগ্ুপ্তার কাছে বিশেষ উদ্েগের বিষয় হয়ে 
ওঠে! রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য তাকে সেই সময়ে কাজকর্স থেকে বিরত 
থাকতে হতো ৷ কর্মীপুরুৰ যতীন্রমৌহন, তাই শয্যাগ্ত হয়ে পডে 
থাক! তার কাছে অসহ্ বোধ হতো । যৌবনকাল থেকেই তিনি 
দেশসেবার প্রেরণা € উন্মাদনার মধা দিয়ে এতকাল অতিবাহিত করে 
এসেছেন এবং বহু ঝড়ঝাপটা শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে । তাঁরই 
ফলে শরীরের মধ্যে এই রক্তচাপের বাঁধি যে কবে থেকে আশ্রয় 
নিয়েছে তা তিনি জানতেই পারেন নি। 

জানতে পারলেন উনিশশো ত্রিশ সালের সুচনায়। তিনি তখন 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদন্ত। সামনেই ২৬শে জানুয়ারি, 
স্বাধীনতা দিবস” উদযাপিত হবে এবং বাংলাদেশের সকল দারিত্বভার 
তাকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল । চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা দিলেন দীর্ঘ- 
কাল সমুদ্র-ভ্রমণ প্রয়োজন, নতুবা এই ব্যাধির উপশম হবে না। ঠিক 
হলো তিনি সিঙ্গাপুর যাবেন । কিন্তু যাওয়ার আগে কংগ্রেসের নির্দেশ 
অনুযায়ী কলকাতায় 'ম্বাধীনত। দিবল” প্রতিপালন করতেই হবে । 
এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, লাহোর কংগ্রেসে যখন পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তখন দেশবাসী কিভাবে এতে সাড়। দেয় তা 
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জানবার জন্য কংগ্রেস থেকে ১৯৩০ সালের ১৬শে জানুয়ারি তারিখটি 
স্বাধীনতা দিবস” হিসাবে সবধবত্র প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ দে ওয়! 
হয়েছিল । 

১৯৩০ সালটি ছিল ভাঁরতবাসীর জীবনে এক অপূর্ব বংসর । 

যতীন্দ্রমোহনের জীবনেও ঠিক তাই । 

তার জীবনের সবচেয়ে বর্ণাট্য অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে "মাছে 
এই উনিশশে ত্রিশ সালটি | জাতির জীবনেও চিন্ধিত হয়ে আছে এই 
সালটি ঠিক তেমনিভাবে । এই বছরের অবিস্মরণীয় ঘটনা আইন- 
অমান্ত আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল লবণ সত্যাগ্রহ হিসাবে । গান্ধীর 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডাণ্তী অভিযান এই বছরেরই ঘটনাঁ। আবার এই 
বছরেই আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেল। এই বছরেই যতীন্দ্রমৌহন একাধিকবার ধৃত, অভিযুক্ত ও 
দণ্ডিত হয়েছেন, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভাপতির পদে মনোনীত 
হয়েছেন আর, সকলের উপর, কাবান্তরালে থাকার সময়ে পঞ্চমবারেত 
মতো কলকাতা পৌরসভার মেয়র-পদে নিরাচিত হয়েছেন। তাই 
বলছিলাম, উনিশশে। ত্রিশ জাতির জীবনে যেমন, ঠিক তেমনি জাতির 
অন্ততম নেতা দে*প্রুয়র জীবনেও একটি অপুৰ বৎসর ছিল। 
১৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দ্রিবসের উৎসব দিয়ে ঘটনাবহুল এই 
বৎস্রটির উদ্বোধন হয়েছিল । 

পৌরসভা কংগ্রেসের দখলে । “স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে ২৬শে 
জানুয়ারি পৌরসভার শীর্ষদেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে ! 
যতীন্দ্রমোহন তখন মেয়র । পতাকা উত্তোলন করতে হলে পৌরসভার 
নির্দেশ লাভ করা দরকার । এজন্য ২৫শে জানুয়ারি কর্পোরেশনের 
একটা বিশেষ সভা আহত হলে। । যতীন্দ্রমোহন তখন অস্ুস্থ-_মাথার 
অন্ুুখটাই বেশি, চিকিৎসকগণ পূর্ণ বিশ্রীমের নির্দেশ দিয়েছেন, ওঠ? 
চল! ব। £"টা সব বন্ধ। তবু কর্পোরেশনের সেই সভায় চিকিৎসকদের 
নির্দেশ অগ্রাহ্া করেই তিনি যোগদান করেছিলেন । ডেপুটি মেয়র মিঃ 


২৪২ দেশপ্রিয় ষতীন্দ্রমোহন 


রেজ্জাক ও অল্ডারম্যান শ্রীসন্তোষকুমার বন্ুর সাহায্যে যতীন্দ্রমোহন 
অতিকষ্টে মেয়রের আসনে গিয়ে ববলেন। তার চোখে-মুখে ব্যাধির 
বেদনা যেন সুষ্পষ্ট। ডেপুটি মেয়র ঠার বক্তৃতা পাঠ করলেন। সেই 
বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন : 

285 0185 19501 01 01015 010, 1 0991, 16 1575 ৫৮ 
800৮০ 811 0011615 00 8605150 09955 100056176 01 006 
00210018610. 210. 2101:555 ৮ ০5 02 0৫109100571 
৮71)107 15 2100001 (১ 6০ 71205012016 ৮০, [হত 
(107510172, 002200 11) 91156 £60106117019166515 টে এড 
10501081 29৮15615---িত 2৮ব0]060 ১560715৮101 
6112 2009501450৮ 1615 70500 1702 255059 11210, 
৬৬০ 112 হোত 000 তরে] শো 0828 2 25 
০০001105222 উট চিত ৬172, টিত৯ 
(00110052010 0 021081৮ 15 জ ভানাঞাট 150 602 1 
5091005 08 1701571 এশো, [বি টিঘারতেএ চস 2, চে 
15 10971727663 0৮ 01105 চন তো 0103 হাহ650 01 
[10019115. 71 75 20 20৮ - 2 ১012] পুতে 5 টিউন 
(2 18001721102 11016 

দভায় প্রস্তাহ9 গৃহীত হয় সবসম্মতিক্রমে । 

২৬শে জানুয়ারি পৌরসভার সকল এফিসে ৪ প্রতিষ্টানসমূকে 
ভ্রভীয় পতাকা উত্তালন করা হয়। উত্তর কলকাতায় হদশবন্ধু পাবে 
পতাক? উত্তোলনের জন্য দেশপ্রিয় গাহুত হলেন : কিন্তু তিনি পীডিও 
এবং চিকিৎসকের নিষেধ ছিল । তথাপি দেশসেবার আহবান উপেক্ষা 
কর! তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল এবং সার চিকিৎসকদের নিবেধ সবে 
তিনি এলেন দেশবন্ধু পার্কে জাতীয় পতাক। উত্তোলন করতে । সঙ্গে 
ভিলেন তার সহধমিনী । সেদিন এই উপলক্ষে পার্কে বু জনসমাগম 
হয়েছিল! অসুস্থতা সত্বেও যতীন্দ্রমোহন এখানে একটি মর্মম্পশী 
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বক্তৃতা করেছিলেন । সেই বক্তৃতার অন্দরে অক্ষরে ছিল দেশপ্রেমের 
অগ্রিস্ফুলিজ্ | 

সেদিন ভারতের সর্বত্রই তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙক্ষে প্রতি- 
পালিত হয়েছিল স্বাধীনত। দিবস । সবত্রই জনতা উচ্চারণ করেছিল 
স্বাধীনতার সংকল্সবাক্য । যেন বাঁধ ভেডে অকম্মাৎ বন্যার জল ছৃ'কুল 
ছাপিয়ে উঠল । গান্ধী বুঝলেন, লগ্ন উপস্থিত। স্বাধীনতালাভের 
জন্য এবার শুরু হবে নব পর্যায়ের আন্দোলন--আইন-অমান্ত 
আন্দোলন । অহিংস-অসহযোগের পর একে একে অতিজ্রাজ্ত হয়েছে 
দশটি বছর । উনিশশো ত্রিশের ১৬শে জান্রয়ারি ভারতব্যাগী উৎসাহ- 
উদ্দীপনা অনুধাবন কবে গান্ধীব মানে হলে। লগ্ন উপস্থিত; জাতির 
মনে স্বার্ধীনতালানলের আকাত্ক্ষা যেন আগের চেয়ে আরে প্রবল, 
আরো হবার হয়ে ৬ঠেছে। 

২৬শে জানুয়ারি দেশবন্ধ পারে অন্ষ্ঠান শেব করে গু 
প্রন্যাবর্তন করলেন যতীন্দ্রমোহন। ফিরলেন ভিনি অত্যন্ত অসুস্থ 
হয়ে। বৃদ্ধি পেল বক্তের চাপ। মাথায় অসহ্য বেদনা । সকালের 
ঠাণ্ডা হাওয়া! লেগেই ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে । আর কাল- 
বিলম্ব না করে চিকিংসকদের পাম অন্তসারে ভিনি সপরিবারে ১ল! 
ফেক্ুয়ারি সিক্ষাপুধ মাতা কবলেন : ৩রা রেছুনে এসে শৌছলেন 
সেখানকার স্থাণায় বিশিষ্ট ব্যার্তগণ হাক বক্তৃতা করবার জহ্খ 
অনুরোধ করলেন । বিনঘ্রভাবে তিনি তাদের বললেন যে, ফিরবার 
সময়ে তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করবেন! আমরা যে সময়ের কথা! 
বলছি তখনে' ব্রক্ষদেশ ভারতবষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি, হওয়ার 
প্রস্তাব হয়েছে সবেমাত্র । ব্রহ্ম -প্রবাসী ভারতীয়গণ এই প্রস্তাবের 
বিপক্ষে ছিলেন । বেঙ্গল-বার্মী স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পীনীর 
ম্যানেজিং ডাইরেকটার আব্দল বারি চৌধুরী ষ্টিমারে এসে যতীন্দ্র- 
মোহনের অঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং ফিরবার পথে বক্তৃতায় তিনি 
যেন ভারত-ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি অতি অবশ্য উল্লেখ 
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করেন, এই মর্মে চৌধুরীসাহেব দেশপ্রিয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করেন। 

এই বিষয়টি নিয়ে ব্রহ্মদেশের, বিশেষ করে রেন্গুনের পরিবেশ 
তখন খুবই উত্তপ্ত ও অশাস্তিপুর্ণ হয়ে উঠেছিল । বিচ্ছেদ-বিরোধী 
আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন সারা ব্রন্ধদেশেই দেখ 
দিয়েছিল প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেষ । সেই বিদ্বেষের ফলে এ সময়ে প্রবাসী 
ভারতীয়দের উপর এখানে খুবই নিধাতন হয়। সিঙ্গাপুর থেকে 
প্রত্যাবর্তনের সমম়ে যতীন্দ্রমোহন তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রেঙ্তুনে 
থামলেন । যেদিন তিনি রেঙ্্নে উপনীত হন সেদিন ছিল ১৮ই 
ফেব্রুয়ারি । এখানে তিনি তিন-চারদিন অবস্থান করেছিলেন । ১*শৈ 
ফেব্রুয়ারি জাহাজ থেকেই তাঁকে ও শ্রীধুক্তা সেনগ্প্তাকে শোভাযাত্রা 
পহকরে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। রেন্গুনে তিনি ছুটি বক্তৃতা 
করেন, ১০শে একটি ও ১১শে আর একটি। 

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করামাত্র যতীন্দ্রমোহনকে একটি জঘন্য 
চক্রান্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার ফলে তার রাজনৈতিক জীবন, 
এমন কি তার নেতৃত্ব পধন্ত চিরকালের জন্তঠ কলঙ্কমলিন হওয়ার 
উপক্রম হয়েছিল । সেই চক্রান্তের কথ। পরে বলছি, আপাতত: 
তার রাজদ্বোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কাহিনী উল্লেখ করি। 
১১ই মার্চ প্রভাতী সংবাদপত্রগুপিতে জানা গেল যে, রেন্থুনের পুলিশ 
কমিশনার দেশপ্রিয়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছেন । এর 
দু'দিন পরেই রেন্ুন থেকে গ্রেপ্ধারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ কর্মচারী 
কলকাতায় এসে হাজির | ১৩ই মার্চ দক্ষিণ কলকাতার সহকারী পুলিশ 
কমিশনার একটি ওয়ারেন্ট হাতে দেশপ্রিয়ের এলগিন রোডের বাড়িতে 
এলেন। এই ওয়ারেন্ট 1859০ করেছিলেন রেঙ্ুনের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ! 
ওয়ারেন্টে অবশ্য জামিনে ছেড়ে দেওয়ার কথা উল্লিখিত ছিল । যতীন্দ্র- 
মোহন কিন্তু জামিনে যুক্ত হতে সম্মত হলেন না। ১৪ই মার্চ বিচারার্থ 
তাকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাঁওয়া হয় । কলকাতার মেয়রকে গ্রেপ্তার করা 
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হয়েছে, এই সংবাদে এঁদ্রিন বিকালে পৌরসভা বন্ধ হয়ে যায় এবং 
শহরে প্রবল উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। এই উপলক্ষে সেদিন কয়েকটি 
সংবাদপত্র সন্ধ্যাবেলায় একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাঁশ করেছিলেন, আর 
প্রদেশ কংশ্রেদে একটি বিশেব সভ। অনুষ্ঠিত হয়েছিল | আউটবাম 
ঘাট থেকে যখন জাহাজ ছাড়ে তখন যেভাবে যতীন্দ্রমোহনকে বিদায় 
সবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল তা অভ্ভতপূর্ন বললেই হয় । ডেকেএ 
উপরে আপাদমস্তক পুষ্পমাল্য বিডুষিত হয়ে সহাস্তাবদনে দিযে 
আছেন সক্ত্রীক যতীন্্রমোহন, আর গঙ্গার ধারে কাতারে কাভারে 
দাঁড়িয়ে আছে জনতা অশ্রুসিক্ত নয়নে ! মুনুমুহুঃ বিন্দেমাতর্ম' 
ধ্বনিতে গঙ্গার তীর মুখরিত । সে দৃশ্য ডুলবার নয়। দেশপ্রিয়ের 
গ্রেপ্তারের পরদিন শহরের সবত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল । 

এখানে উল্লেধা যে, বিচারার্থ রেস্ুনে নীত হওয়ার গুবে জাতির 
উদ্দেশে দেশপ্রিয় একটি বিদায়বাণী রেখে গিয়েছিলেন । ভাতে তিনি 
বলেছিলেন £ "মাতৃতমির আহ্বান এসেছে । আজ আমি মুক্তিসংগ্রামে 
শত্রুর হাতে বন্দা হয়েছি । একমাত্র বন্দী ছাড়! এ আনন্দ অপ 
কেউ উপভোগ করতে পারে না। আজ মাতৃপুজার বোধন-শঙ্খ সমস্থ 
ভারতকে উদ্ধদদ্ধ করছে! মাতৃযজ্জের মন্ত্রধঘি অহিংস-বাতিনী। সঙ্গে 
নিয়ে জয়যাত্। করেছেন।' "বাংলার আবাল-বৃদ্ধবনিতা আজ মহা 

গান্ধীর পতাবীতলে সমবেত শও ।? 

যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করে রেছুদে নিয়ে যাওয়া হয় ১৪৯ 
মার্চ আর ঠিক তার দু'দিন আগে. ১১ই মার্চ, সববমতী মাশ্রম থেকে 
গান্ধীর ডাণ্তী অভিযান শুরু হয়। তব বিদারবাণীতে যতীন্রমোহন 
তারই উল্লেখ করে বলেছিলেন * “মাতৃ-যজ্দের মন্ত্র-ঝষি অহিংস-বাহিনী 
সঙ্গে নিয়ে জয়যাত্রা করেছেন ! এইভাবেই দেদিন শুরু হয়েছিল লবণ 
সত্যাগ্রহ। 

১৮ই মার্চ রেস্ুনের জেল! ম্যাজিস্রেট মিস্টার মরিস্‌ কলিসের 
এজলাসে যতীন্দ্রমোহনের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারগৃহের বাইরে 


২০৬ দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন 


সেদিন প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল । যতীন্দ্রমোহন বিচারে কোনে 
অংশ গ্রহণ করেন নি, কোনো সাক্ষীকেও জেরা করেন নি। ২২শে 
মাচ বিচার শেষ হলো । তার প্রতি দশদিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ 
হলো । দশদিন কারাদণ্ড ভোগ করে ৩১শে মাচ তিনি মুক্িলাভ 
করলেন । এখানে উল্লেখ্য যে, মিস্টার কলিস যতীন্দ্রমৌহনের পূর্ব 
পরিচিত বন্ধু ছিলেন এবং তিনি ভান ৮0815 10 0303000" লাধক 
গ্রন্থে রেদ্ুনে দেশপ্রিয়ের এই বিচার-বিবরণ বিস্তারিতভাকব লিপিবদ্ধ 
রেছেন 1 কৌতৃ$লী পাঠক বইটি পদ্ড়তে পারেন । 


দু 
৪ 


মেয়রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বিষয়টি এবার বলি! 
১৯১৪ সালে প্রদেশ কগ্রেসের সঙাপতি নিবাঁচনেব পর থেকেই 
শ্বনগুপ্ু-বািরোধা দল কুর্পোবেশনে চার প্রভাব-প্রভিপর্ পি খড় হুর 
কাজ তৎপর হছে উঠেছিল ' এরহ পরিণতি ছিল সে "জাল চিঠি, 
বেটিকে কের কনে সোদদ খে চিজ অবতারণা হক্কভিতা আনু 


ঠ 


নু 


আভুপুধিক ব্খিরণে আমাদের প্রয়োজন নিউ সংঙ্গেপে ঘটনাটি 
হল এই £ টিটো খন লিঙ্গাপুত্ যান তখন কলকাতায় ভার 
এন্টসস্থিতির ক্ুষাগ লিয়ে ষভীন্নোহনের বিরোধীপক্গ তীকে লোক- 
5০ক্ষ হেব প্রতিপ্হ কছাদ জন্ক একটি জাল ঠিঠি উদ্ভ'বন করে। 
জ. সি. সুখাঞজ্ি ভখন চীফ একজিকিউটিভ জুকিলীর। তার মাধযদে 
বং ক্রমোহন। এন, এন, মুখাজি নামক এক ধনী এ নিযারের কাছ 
থেকে খণন্বরূপ কয়েক হাজার টাকা চেয়েভিলেন এবং যতীন্দ্রমোহন 
কে এহ মনে শ্ুতিষ্াতি দিয়েছিলেন যে? এই উপকারের বি।ন্ময়ে 
(ভনি মিঃ সুখাঞ্রিকে কপৌরেশন থেকে ভালোরকমের কনট্রাই পাইয়ে 
দেবেন। ইঠ্রিনিয়ার মুখাজি মেয়রের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চীফ 
একাঁজকিউটিভ আঁফসারকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রটি 
দেশপ্রিয়ের বিরোধীদলের হস্তগত হয় এবং শরৎচন্দ্র বন্থ কর্পোরেশনের 


দে্শপ্রিয় ষতীজ্মমোহন ২৪৭ 


এক সভার কাউন্সিলরদের সামনে সেটি দাখিল করেন ; এর ফলে 
বিশেষ আলোডিনের স্যষ্টি হয়। চিঠিখানির প্রতিলিপি বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে পরে জনসাধারণের মনে চাঞ্চল্য ও 
কৌতুহলের শ% ভয়। সকলের মুখেই বিশ্সি প্রশ্র- দেশপ্রিত এই 
কাজ করেছেন! মানাজনে নানাকথা বলে । কেট বলে এ হতেই 
পারে না এ চিঠি জাল। 

যাই ভোক* এই চিজিটিকে মূলধন করে দেশপ্রিয়কে মেপ্ররের পদ 
খেকে অপসারণে জন্য বিদাসীপক্ষ উঠেপডে লাগলেন এবং এজন্য 
পংবাদপত ভার বিরুদ্ধে একটা! জনন গড়ে উঠতে থাকে! 
'শঙ্গাপুলে পপে সতীন্পমোতন যখন হত স্ংহাদ জানতে পারলেন তখন 


সু 


ভিলি যারপরনাই বিচলিত কোপ করলেন । কিন্ত কিছুই বঝে উঠল্ে 
সিন শা কারে কিছুকাল লিকার থাকবার ইচ্ছা তার ছিল । 
কি 'এং বাপারে তিনি এভখানি উচ্লা গয়ে উলেন যে, অবিলম্বে 
করবার ইচ্জ। করুলন। কলকাতায় এমে শুনলেন 
ইঞ্ছিপিয়াও নিম্টার এখাজি ইতিমধো শলত্চন্ বনু পিরুদ্ধে আদালত 
এক মানভানির মামলা দায়ে করেছেন বাদীর চেয় আমাদের মনে 
₹৮- 'রশপ্রিয়ের মাননর্ঘালা 2 প্রত! সবকিছু যন একেবারে ধুলিন!ং 
নু ৭ তি পুন (লো দন এই রা এঠির জন্যু শেষপ্যন্ত আদল, প্রনাণিত 


ওয় ঘে. বিতহিত প্খাশি লবৈব জিকা শ মিথা: এই মামলার 


চক 
৯5 
৯] 


বাদীর পক্ষ থেকে বভীপ্রনোহনক সাক্ষা মালা হয়েছিল । দেদন 


সনেকই ভেলেছিলেন যে, থে বাক্তি ভীতক লোক৮ক্ষে হেয় এতিপন্ন 


ঘ নিডজ বিেষবপতঃ সহ কাজউ। করেছেন, আনালতে দাড়িয়ে 


৯1 
শন 
রন 
- 
ঠা 
০ 
০ 
এ) 
৮ধু 
নে! 
4 
৮৭ 
হি 


শতীন্্রমোহন ঝুঁঝ সেই কথা বলবে 

যতীন্দ্রমোহন আদালতে বারীপা্ষর মাক্ষী হিসাবে ধলেছিলেন £ নি 
8০036 $ 33 2954 2 চ2াসৈনচেতাত 25209 91101. সকলেই 
স্তম্তিত হলে! এই কথ। শুনে । বিস্মিত হলো তার বিপক্ষ দল। 


২০৮ দেঁশপ্রিয় ঘতীন্্রমোহন 


দেশপ্রিয়ের মহত্বের এর চেয়ে বড়ো! পরিচায়ক আর কী হতে 
পারে? আদালতে যখন প্রমাণিত হলে যে, শরৎচন্দ্র বন্ুর অভিযোগ 
ভিত্তিহীন, তখন অনেকেই বাদীকে মামলা তুলে নিতে অনুরোধ 
করেন। মিস্টার মুখার্জি এতে সম্মত তো! হলেনই না বরং তিনি 
প্রকাশ্ট আদালতে শরৎচন্দ্র বস্ুকে এ চিঠি জাল বলে স্বীকার করতে 
ও ক্ষমা চাইতে দাবি করলেন। শরতচন্দ্র বসকে আদালতের সামনে 
দাড়িয়ে সেদিন বলতে হয়েছিল, ভিনি জানতেন না যে, এটি একটি জাল 
চিঠি এবং তার কৃতকার্ষের জন্ত তাকে ছুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছিল । 
অতঃপর মামলাটি প্রত্যাহত হয় এবং তখন রাহুমুক্ত চন্দের ম্যায় 
দেশপ্রিয়ের মান-মর্ষাদা ও প্রতিষ্ঠা জনসাধারণের সামনে আবার 
শতগুণে উজ্জ্রল হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাটি তার 
সরল প্রাণে এমনই আঘাত করেছিল যে, উত্তরকালে যতীন্্রমোহন 
তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে এটির উল্লেখ করে বলতেন,পবার্ণাড শ মিথা। 
বলেন নি যে, “9011005 15 ৪. 20001701619 111511655 2110 ৪ 
0115 07015113055, ১. আরো বলতেন, বাংলাদেশে যেন আর 
জন্মাতে না হয় ।' 'আজ আমরা অনুমান করতে পারি হতভ।গা এই 
(দেশের নে।ংর! রাজনীতি এই সহজ. সরল ও উদার মান্তঘ্টিকে কতদূর 
বাখিত করে তুলেছিল দেদিন 


॥ সতেরে। ॥ 


উনিশশো ত্রিশের ১২ই মাচ শুরু হয়েছিল গান্ধীর এতিহাসিক ডাণ্ড 
অভিযান ও লবণ সত্যাগ্রহ। লবণ করের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণ! 
করে তিনি সুচনা করেছিলেন দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন। 
তার অনেক সহকর্মী, বিশেষ করে জওহরলাল, সেদিন রীতিমতো! 
বিস্মিত হয়েছিলেন আন্দোলনের অধিনায়কের এই অদ্ভুত আচরণ 
দেখে। লবণ কর উঠিয়ে দে€য়ার সঙ্গে আইন-অমান্যের মিল 
কোথায় 1--এই প্রশ্ন সেদিন অনেকেই তুলেছিলেন । গান্ধী কিন্ধ 
এই লবণ আইনকে একটা বে-আইনী আইন বলে মনে করতেন । 
সেই কথাটাই তিনি পরিষ্কারভাবে ২র! মার্চ তারিখে লেখা একটি 
চিঠিতে লর্ড আরউইনকে জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেন £ এ আপা 0 
0768] 0015 5৪16 4৯০০,.-মামি এই লবণ আইন ভাঙতে চাই। 
সহকমীরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বাধীনতার পরিপন্থী - 
এত আইন থাকতে নিতান্ত নিরামিষ এই লবণ আইন ভঙ্গ করে 
লাভট। কি হবে?-তখন এর উত্তরে গাঙ্গীজি বলেছিলেন £ 45 
01681075 006 ১৪10 195 [1001809 111 106 21016 10 0৩%6191) 
901217৮6 00 £০6 061761 01710650016 05৮ 10102 (0৮6]0- 
[06176 2000:0176 00 01561 চ5151765. নিঃসন্দেহে তার এই 
যুক্তি অমোঘ ছিল । লবণ আইনটা কি? আমরা যে সময়ের কথা 
বলছি খন এই দেশ থেকে যে পরিমাণ জিনিস রপ্তানী হতো, তার 
চেয়ে অনেক কম জিনিস ইংল্যাণ্ড থেকে আমত। কম জিনিস 
১৪ 


২১৪ দেশপ্রিয় ঘতীন্্রমোহন 


আঁমত বলে জাহাজগুলি প্রায়ই খালি আসত । ফলে জাহাজ চলাচলে 
কিছুট। অসুবিধার স্থষ্ঠি হতো।। সেই খালি জায়গ! পুর্ণ করার জন্য 
গওদেশ থেকে লবণ আনা হতো । বিলিতি লবণ সস্তায় বিক্রী করার 
জন্য দেশী লবণের পপর ট্যাক্স বা খাজনা বসানো হলো । ফলে দেশী 
লবণের দাম বৃদ্ধি পেল আর জঅস্ত।দরের বিলিতি লবণ ভারতের 
বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হতে লাগন্স। এরই বিরুদ্ধে গান্ধীজি 
শুরু করেছিলেন সেদিন তার সত্যাগ্রহ আন্দোলন যা আমাদের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন বা শুধু 
লবণ সভ্যাগ্রহ নামে অভিহিত হয়েছে । 

গান্ধী তখন থাকতেন তার সবরমতী আশ্রমে | 

সেখান থেকে ছু'শো মাইল দুরে সমুদ্রের তীরে ডান্ী। সেইখানে 
আমীজন সহকমী সঙ্গে নিয়ে পদত্রজে গিয়েছিলেন তিনি । এই 
অভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১১ই মার্চ তারিখে চবিবশ 
দিন পায়ে হেটে চলেছিলেন তিনি চলেছিল তার সঙ্গে যেন সমগ্র 
ভারত । €ই এপ্রিল গান্ধী এম পৌছলেন ডাণ্তীতে । পরেব দিন 
সকালে প্রভাতী প্রার্থনার পরে তিনি লবণ তৈরি করলেন সমুদ্রের জল 
দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা বৈছ্যতিক স্পন্দন দেখা দিল সমগ্র 
জাতির মধ্যে । সারাদেশে দেখা দেয় প্রাণচাঞ্চল্য । বাংলায় কাথিতে 
লবণ তৈরি করতে গিয়ে কর্মী গ নেতারা আইন অমান্য করলেন। 
ধারা তা করলেন না, তারা বিলিতি কাপড় ও মদ-গীঁজার দোকানে 
দোকানে পিকেটিং করতে লাগলেন । কেউ-বা প্রকাণ্ঠে নিষিদ্ধ পুস্তক 
থেকে জনতার সামনে অংশবিশেষ পাঠ করে আইন অমান্য করতে 
লাগলেন। সমস্ত দেশে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য সুশৃঙ্খল 
ননিকের মতো সকলে সেদিন সবস্ব পণ করে কাজ করেছিলেন। 

দেশপ্রিয়ও সেদিন এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন না। রেন্ুনে 
কারাদণ্ড ভোগের পর তার প্রত্যাগমনে সবজ্র মানন্দের সাড়া পড়ে 
গেল । সেদিন ছিল ওরা এপ্রিল যেদিন তাঁকে নিয়ে জাহাজি আউটরাম 
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ঘাটে এসে পৌছল। কারামুক্ত জননায়ককে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য 
আউটরাম ঘাটে এক বিশাল জনতার সমাবেশ হয়েছিল । এ দিনই 
বিক।লে তকে সংবর্ধনা জানাবার জন্ত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একট বিশেষ 
জনসভার আয়োজন কর হয়েছিল: লেখক সেই মহতা সভায় 
উপস্থিত ছিলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসাবে । আচার প্রফুল্নচন্দ্ 
রায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন । এ দিনের বক্তৃতায় দেশপ্রিয়ের 
ত্যাগমণ্ডিত জাবনের প্রশংসা করে আচাধদেব সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি 
করেছিলেন £ ঘিতান শুধু নিখাদ সোনা নয়, ওকে ঘষলে চন্দনের 
গন্ধ পাঁওয়! যাঁয়।” তিনি আরে! বলেছিলেন £ “যে জাতি দেশপ্রিয় 
যতীব্রমোহনের হ্যার ত্যাগবীরকে রাষ্্রনে তাপে লাভ করতে পারে, 
সে জাতি সৌভাগ্যবাঁন--সে জতির স্বাধীনতা-সংগ্রমে জয়লাভ 
অনিবার্য ।.--বাঙালি জাতি এমন একজন ত্যাগপুত রাষ্ট্রনেতাঁকে তাদের 
সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা না জানিয়ে পারে না) 

আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে । কিন্ত সব জায়গায় তো নিষিদ্ধ লবণ 
তৈরি করা সম্ভবপর ছিল না । তখন নেতারা অন্তান্ত আইন ভঙ্গের 
কথ চিন্তা করতে লাগলেন ৷ তবে বাংলাদেশে যে-সব স্থনি সমুদ্রের 
উপকুলবতী, যেমন 'নদিশীপুর, ডারনগুহাববার, টট্টগ্রাম প্রভৃতি, 
সে-সব স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্ত ব্যাপক আন্দোলন 
হয়েছিল। নাগপুরে ভঙ্গ কর' হয়েছিল বন-আইন ও অস্ত্রআইন | 
কিন্তু শহর কলকাতায় কী করা বায়? 

আমরা এখানে কিভাবে এই আন্দোলন করব ? রেঙ্কুন থেকে 
কারামুক্ত হয়ে ফিরে আসার পরের দিন যখন দেশপ্রিয়ের এলগিন 
রোডের বাড়িতে তার সহকমীএ্ন্দ এসে তাকে এই,কথা জিজ্ঞাস 
করলেন, তখন তার উত্তরে দেশপ্রিয় বলেছিলেন £ “কেন, গান্ধীজি 
তো। বলেছেন, 03৮1] 01501001121706 7 21% 0100 111 06 
[06 755, 0£ 0115 00011618, তবে আর চিস্তা কি? 

-_কিন্ত কিভাবে কোন্‌ আইনটা এখানে অমান্য করা যায়? 
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_-8% 12891205096 01095011920 11021916016 11) 000110 
[018025. 

দেশপ্রিয়ের এই প্রস্তাব সকলের মনে লাগল । ছাত্রসমাঁজের 
প্রতিনিধি ধারা এসেছিলেন তার কাছে নির্দেশের জন্য, ভারাও প্রকাশ্য 
স্থানে নিষিদ্ধ পুস্তক-পাগ্ের প্রস্তাবটি অন্ুমোদন করলেন । 
কলকাতায় এই আন্দোলনে সেদিন ছাত্ররাই অগ্রণী হয়েছিলেন । 
১১ই এপ্রিল, শুক্রবার ৷ এ দিন কলেজ স্ষোয়ারে যে দৃশ্যের অবতারণা! 
হয়েছিল লেখক তার একজন প্রত/ক্ষদশর্শ ছিলেন। এ দিন কলেজ 
স্কোয়ারে নিষিদ্ধ পুস্তক-পাঠের আয়োজন করা! হয়েছিল। বু 
লোকের সমাবেশে এক প্রাণ-চঞ্চল দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল 
সেখানে । পুলিশবাহিনীও মোতায়েন ছিল । বক্তাদের মধ্যে ছা'ত্রই 
ছিল বেশি! নিষিদ্ধ পুস্তক-পাঠ আরম্ত হতেই বক্তার পর বক্তা! গ্রেপ্তার 
হতে থাকেন। তাই দেখ জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং গু্িশের সঙ্গে 
বাধে তাদের সঘষ । কলে উভয়পক্ষে অনেক লোক আহত হয়! 
অবস্থা সঙ্গীন হলে সঙ্গীনবারা সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হয়; সেদিন কলেজ স্ষোয়ারে বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছিল: 

ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘের এ সংবাদ পেকে দেশপ্রির 
তাদের ডেকে বললেন, তারা যেন নিরুপদ্রবভাবে আইন অমান্ত করে, 
নতুবা আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে । কলকাতায় সেদিন এই 
আন্দোলন প্রধানত ছাত্ররাই করেছিলেন। নেতার! তখনো প্স্ত 
আন্দোলন থেকে দুরে ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনকে এই আন্দোলন 
থেকে নিরস্ত থাকতে ভার সহকমীদের অনেকেই পরামর্শ দিলেন । 
“আপনি এতে যোগদান করলে আপনার গ্রেপার ও কারাদণ্ড 
অনিবার্ধ। এবং এর ফলে আপনার স্বাস্থ্যের হানি হবে 1” এই কথ! 
সেদিন তারা তাকে বুঝিয়েছিলেন । 

_কিস্তু আমার কথায় ছেলেরা আন্দোলন করছে, জেলে যাচ্ছে । 
এমন অবস্থায় আমি কি করে নিক্িয় থাকি? 
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এই ছিল সেদিন দেশপ্রিয়ের উত্তর এবং এই উত্তর স্বাংশে তার 
মতো। একজন নেতাঁরই উপযুক্ত ছিল। 

তারিখ--১২ই এপ্রিল, ১৯৩০ ; সময়-_অপরাহ্ন । 

স্থান_-কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার । 

আজ এইখানে নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করা হবে। আগের চেয়ে 
দ্ি্ণ লোক আজ এখানে সমবেত হয়েছে । যথাযথ নিষিদ্ধ পুস্তক 
পাঠ আরম্ত হলে একের পর এক বক্তা গ্রেপ্তার হতে লাঁগলেন। 
এলগিন রোডে যতীন্দ্রমোহনের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন 
তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সকলের অন্তররোধ উপেক্ষা 
করে মোটরে উঠলেন- সোজা চলে এলেন কর্ণগওয়ালিশ স্কোয়ারে । 
দেশপ্রিয় আসছেন---এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র জনতার মধ্যে 
সে কী উত্তেজনা! তিনি আসছেন শুনে লালবাজার থেকে আরো 
সশস্ত্র পুলিশবাহিনী : এসে হাজির হলো । সেই বাহিনীর পুরোভাগে 
ছিলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গঞ্ডন সাহেব । খাঁটি লাল মুখ । 
লেখক এ দিনও এখানে উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন এসে 
পভাঁকা উত্তোলন করলেন এবং যখন তিনি জনতার সম্মুখে নিষিদ্ধ 
পুস্তক পাঠ করতে উদ্ধত হলেন তখন মিস্টার গর্ভন তার সামনে এসে 
ভার হাঁতে একটি সংবাদপত্র দিয়ে বললেন, “দেখুন স্যার, কাল কলেজ 
স্কৌয়ারে কী হাক্গাম! হয়েছে! আপনি কি এখানে সভ। করবেন £?' 

হ্যা । 

-আপনি কি এখন নিষিদ্ধ পুস্তক পা করবেন ? 

হাঃ নিশ্চয়ই । 

তারপর উভয়ের মধো বহু কথা-কাটাকাটি হয়। যতীক্রমোহন 
তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সখারাম গণেশ দেউক্করের লেখা “দেশের 
কথা” বইটি । স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মারাহী স্বদেশপ্রেমিক 
এই বিশখ্বং'ত বইটি লিখেছিলেন। বইটি তখন সরকার থেকে 
বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। প্রথনে পুলিশের লোক দেশপ্রিয়ের হাত 
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থেকে বইটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে এবং তাতে কৃতকার্য না হতে 
পেরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর আরে! কয়েকজন ছাত্রকে 
গ্রেপ্তার করা হয় । 

মিস্টার টি. টি. রকস্বার্গ তখন ছিলেন কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী 
ম্যাজিন্রেট । তারই এজলাসে ১৪ই এপ্রিল ঘতীন্দ্রমোহন ও আরো 
কয়েকজনের বিচার হয়। বিচারে দ্তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে 
অসম্মত হন এবং তার দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করে ধূত ছাত্রদের মধ্যে কেউই 
আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না । সেদিন আদালতের ভিতরে ও বাইরে 
এই বিচার দেখবার জন্য প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছিল । লেখক সেই 
বিচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন । বিচারে যতীন্দ্রমোহন ও ধৃত ছাত্রদের 
ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা অনুসারে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভয়। 
এই ছয়মাস কাল আলিপুর সেপ্টাল জেলে যতীন্দ্রমোহন বন্দীজীবন 
যাপন করেছিলেন। এই সময়েই তিনি তার বিপক্ষ দলেনু বিরোধিতা 
ও চক্রাস্ত সত্বেও পঞ্চমবারের মতো! কর্পোরেশনের মেয়র-পত্দ 
নিধাচিত হয়েডিলেন। তার জনপ্রিয়তার এর চেয়ে বড়ো নিদর্শন 
আর কি হতে পারে? শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার বস্থু এই সময়ে ডেপুটি 
মেয়র নিবাচিত হয়েছিলেন । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যতীন্্রমোহনের মেয়র থাকাকালীন সময়ে 
পৌরসভার কি কি উন্নতি সাধিত হয়েছিল সেই কথা প্রকাশ্যে বলে- 
ছিলেন কর্পোরেশনের ইংরেজ কাউন্সিলর মিঃ ফেলপস । “স্টেটস্ম্যান' 
পত্রিকায় এই সম্পর্কে তিনি যে সুদীর্ঘ পত্রটি প্রকাশ করেন তাতে 
তিনি বলেছিলেন 2 ৮702 55219115105) 01006] 65০ 19502151711) 
06177 52107601008 10852 00176 01766 01011725, 17101) 094 
106 109610 0016 05 0102 00100186101) 07061 0106 010 4১০৫: 
59৮৮1 15099016091 19701116129, 22101711015 200086101) 2170 
0116916] 17511] 5300]. এই নিরপেক্ষ অভিমত থেকে আমরা 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, দেশপ্রিয়ের নেতৃত্বে পৌরসভ। এর 


দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ২১৫ 


প্রথম মেয়রের পরিকলুন। বাস্তবে অনেকখানি বূপাধিত করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। মেয়র হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা শুধু যে তার 
দলের লোকের কাছেই ছিল তা নয়, দলমত নিধিশেষেই তিনি এই 
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে তার মৃত্যুর পরে পৌরসভার নিজন্ব মুখপত্র “দি 
ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় যে 
সম্পাদকীয়টি লেখ! হয়েছিল তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ; 
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বস্তরত মেয়র হিসাবে তিনি যে কাঁ পরিমাণ সাঁফলা ও জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিলেন, ত' তার কারান্তরালে থাকার সময়ে পঞ্চমবারের 
মতে! এ উচ্চপদে নিধাচিত হওয়ার ব্যাপারেই যেন চূড়ান্তভাবে 
অভিবাক্ত হয়েছিল মেদিন । এই কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে 
ন যে, কলকাতা পৌরসভায় মেয়র-পদে দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়ের তুল্য 
এমন জনপ্রিয় মেয়র আজ পর্যন্ত নাগবিকগণ আর কাউকেই প্রত্যক্ষ 
করেন নি-কখনো! করবেন কিনা সন্দেঠ | 


বলেছি, উনিশশো ত্রিশ সালটি ছিল বতীন্দ্রমোহনের জীবনে 
অত্ন্ত "ঃনাবহুল। ব্যাধির প্রকোপ অগ্রাহ্ করেই তিনি সেই 
সব তরঙ্গ-সন্কুল ঘটনাস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন । দেশ- 


২১৬ দেশপ্রিয় ঘতীন্দ্রমোহন 


বাপী আইন-অমান্ত আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল; নেতারা সব 
একে একে কারারুদ্ধ হলেন। সেই সময়ে জওহরলাল নেহেরুর 
কারাদণ্ডের পর তার স্থলে যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
সভাপতি-পদে মনোনীত তয়েছিলেন। এবং এই পদাধিকার বলে 
তিনিই তখন কংগ্রেসের ঞাকটিং প্রেমিডেণ্ট ছিলেন । তরঙ্গাহিত 
স্বাপানতা-সংগ্রামে দৈনিকগণের পুরোভাগে ম্টাষ্য স্থান গ্রহণ করে 
দেশপ্রিয় তীর দেশপ্রেমের যে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তা কোন- 
দিনই মুছে যাওয়ার নয়। দেশের কাজে দুঃখ ও নির্য।ভনের কণ্টক- 
সুকুট হাসিমুখ শিরে ধারণ করতে ভিনি কখনে। পশ্চাদপদ হন নি 
এমন কি বিপক্ষদলের টিবহিতা ব! বিদ্বেষ তাকে কখনো! নি 
করতে পারে নি। 

৯৩০ | ১৫শে সেপ্টেহর | 

'দশপ্রিয় আলিপুর সেন্ট ণল জেল থেকে কারামুত, হালন | 

আইন-অমান্য আন্দোলন দেশে তখনে। পুরোদমে চলছে | লজ 
ঘরউইযর গ ভনমেন্ট কঠের হাতে সেই আন্দেলন দমনে বদ্ধপরিকর 
হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে কগ্েস প্রতি্ান বে-আহুনী বলে ঘোষণ্] 
করেছেন 1 শয়াকিং সিটি পধন্ত বে-আইনী ঘোষিত ভয়েছে। 
উত্তর-হারতের রাজনৈতিক পরিবেশ তখন খুবই উপ্তপ্ত ছিল। পসগ্ 
কারামুক্ত যতীন্রমোহনের পক্ষে তখন একটু বিশ্রামের প্রয়েজন 
ছিল | কিন্ত যেভেতু ভিনি গয়াফিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং বিশিষ্ট 
নতাতদর মধো আর কেউ তখন বাইরে ছিলেন না, মেইজন্য তাকে 
এই সময়ে উত্তর-ভারতের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সন্্ীক সফরে 
বের/ত হলো । একে একে পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃন্তি স্থান 
পরিদর্শন করে অবাশষে তিনি অমুভসরে উপনীত হন । 

-৫শে অক্টোবর; ১৯৩০ । 

স্থান--অমৃতসরের জালিয়ান ওয়াল! বাগ । 

অতীতের এক রক্তাক্ত স্মৃতি-বিমপ্তিত এইস্থানে এ দিন যে জনসভা 
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হয়েছিল তাতে প্রধান বক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ৷ এখানে উল্লেখ্য 
যে; তিনি যখন দিল্লী থেকে অমৃতসর অভিমুখে যাত্রা করেন তখন 
দিল্লীর অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট দেশপ্রিয়ের উপর ১৪৪ ধারা অনুযায়ী 
এক নিবেধাঙ্গঞা জারি করেছিলেন। তিনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করেই এসেছিলেন এবং জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করতে উদ্যত 
হয়েছিলেন । এই অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সভার অদুরেই 
পুলিশের গড়ি মোতায়েন ছিল । স্টাকে সভাক্ষেত্রেই গ্রেপ্তার করে 
সেই গাড়িতে তুলে নিয়ে পুলিশ স্ুপারিনটেনডেন্ট সগরে প্রস্থান 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে সভায় তুমুল চাঞ্চল্য দেখ। দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের 
নির্দেশে পুলিশ তৎক্ষণাঁং সভ। ছত্রভঙ্গ করে দেয় । 

ওয়াকিং কমিটি তথ! কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের গ্রেপ্তারে বিক্ষুব্ধ 
হয়ে স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ১৭শে অক্টোবর একটি প্রতিবাদ সভা 
করলেন। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ পাভারায় তাকে দিল্লীতে আনা হয়। 
'দল্লীর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্রেট ধতীন্্রমোহনের বিরুদ্ধে ১২৪ (ক), 

বশোধিত দগ্তবিধি আইনের ১৭(১) ধারা ৫ [05028000117 

08106-এর ৩নং ধাঁরা--এই তিন দফা আইন অনুসারে অভিযোগ 
নিয়ে এলেন) তে আক্টোবর তারিখে ভার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
গঠিত হয়। যথারীতি এই বিচাবেও দেশপ্রিয় আত্মপক্ষ সমর্থন 
করলেন না । কিন্তু একটি বিধি দাখিল পুবেছিলেন | এই ধিবৃতিটির 
একস্কলে তিনি বলেছিলেন £ 
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তার নেতৃত্বের পরিণতি বুঝবার পক্ষে এই উদ্ধত অংশটুকুই যথেষ্ট । 
বিচারে এক সর কালের জন্য ভার বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলো । ধীর 
ও শান্তভাবে দেশপ্রিয় সেই দগ্ডাদেশ গ্রহণ করলেন। ওর অক্টোবর 


২১৮ দেশগ্রিয় ষতীন্মরমোহন 


দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে 
পারি যে, তার গ্রেপ্তারে রাজধানীতে জনসাধারণের মধ্যে সেদিন 
তুমুল বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেস তথা ওয়াফিং কমিটির 
প্রেসিডেন্টের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড তারা সহজভাবে গ্রহণ করল না - 
তাঁর এর প্রতিবাদ জানাতে চাইল । কিন্তু দিল্লীতে তখন সমস্ত রকম 
রাজনৈতিক সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হয়েছে । সভা হবে কি করে! 
তথাপি সরকারী নিষেধাজ্ঞ! উপেক্ষা করেই ৩০শে অক্টোবর দিল্লীতে 
এক জনসভার আয়োজন কর! হয়েছিল | দেশপ্রিয়ের সহধস্িনী শ্রীষুক্ত' 
নেলী সেনগুপ্তা সেই সভায় বক্তা করেছিলেন। এই অপরাধে তাকে 
গ্রেপ্তার কর! হয় ও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও আজ্মপক্ষ 
সমর্থনে বিরত থাকেন। বিচারে তার চারমাস বিনীশ্রম কারাদণ্ড ভয়। 
শ্রীযুক্ত! সেনগুপ্তার জীবনে £সই প্রথম কারাদণ্ড লাঁভ হলো এবং 
এজন্য তিনি নিজেকে বিশেষ গবিত বোধ করেছিলেন সেম্দন ৷ ধাঁকে 
একদিন তিনি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই তার জীবনাদর্শের 
অন্ুগামিনী তিনি হতে পেরেছিলেন বলেই না পরবর্তীকালে শ্রীবুক্ত। 
সেনগ্রপ্তা জাতির ছাদয়ে তার স্বামীর তুল্যই সম্মানের আসনে 
অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । একজন যুরোপীয় মহিলার পক্ষে এ বড়ো কম 
গৌরবের কথা ছিল না । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, যতীন্দ্রমোহন ও তার সহধসিগীর এই কারাদণ্ড 
উপলক্ষে কলকাতা! কর্পোরেশনে একটি বিশেষ সভা! আহুত হয়েছিল 
ও স্বসম্মতিক্রমে অভিনন্দন-ন্্রাপক একটি প্রস্তাবও গুহীত হয়েছিল। 
সেদিন এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বন্থু অকপটে 
যতীন্দ্রমোহনের গুণ-কীর্তন করেছিলেন! কর্পোরেশন বাতীত 
কলকাতার অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা 
দেশপ্রিয়ের কারাগমন সম্পরকে একটি সম্পাদকীয় নিবদ্ধে যা লিখেছিল 
তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ক্মততব্য ! পিত্রিকায়' লেখা হয়েছিল £ 
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অস্থস্থ শরীরে বার বার এইভাবে কারাদণ্ড কিন্তু দেশপ্রিয়কে 
বিচলিত করতে পারে নি। তিনি শান্তভাবেই তার প্রতি প্রদন্ত এই 
নতুন দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। দেশমাতৃকার 
সেবায় দেশপ্রিয় যে কী অসাধারণ ছুঃখ-কষ্ট বরণ করেছিলেন তা 
আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ন্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা? 
উচিত ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তা হয় নি। দৃষ্টান্তম্বরূপ ভারই 
কলেজ-জীবনের সহপাঠী ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী 
ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মজীবন তে যতীন্দ্রমোহনের দেশপ্রেম এ 
দেশসেবার কথা খুন সামান্যই বল। হয়েছে । নেহেরুর আত্মচরিতেও 
তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। ন্ুভাঁষচন্দ্রের ইপ্ডিয়ান 
স্াগল? বইটিতে যতীন্দ্রমোহনের কথা “নেই বললেই হয়। অথচ 
কে না জানে যে, একসময়ে এই তিনজন দেশনেতা একই 
পতাকাতলে দেশপ্রিয়ের সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু সে-কথ! থাক, 
আমর! আমাদের কাহিনীতে ফিরে যাই । 
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১৯৩০ সাঁলটি ছিল আন্দোলনেব বছর । 

আইন-অমন্ত আন্দোলনের তরঙ্গ শতধারায় যেন সেদিন প্রবাহিত 
হয়ে গিয়েছিল ভারতের সবত্র -শহব, জনপদ, গ্রাম সবত্রই জন- 
সাধারণ কংগ্রেসের নির্দেশে এই আন্দোলনে যোগদান ব্রেছিল। 
এই আন্দোলনের সাফলাও পুবেকাঁর অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা 
অনেক বেশি" অনেক ব্যাপক ছিল। এই আন্দোলন চলার কালেই 
কংগ্রেস তথ। ক গ্রেসের প্রধান নেতা গান্ধীকে বাদ দ্রিযেই আপোস- 
আলোচনার জন্য বিলাতে প্রথম পধায়ের গোলটেবিল বৈঠক 
বসেছিল । এই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন মডারেট নেতৃবৃন্দ ধার। 
ভারতবাশীব হয়ে শাসকেব সঙ্গে কথা বলার আদৌ যোগ্য ছিলেন 
না। তাই প্রথম পধায়েব বেঠক বিশেষ ফলপ্রন্থ হলো। না দেখে 
ব্রিটিশ স্বকাঁর কংগ্রেসেব সঙ্গে আলোচন। করাব জন্য,বাগ্র হলেন। 

কংগ্রেস-বজিশ প্রথম গোলটেবিল টৈঠকেব প্রতিনিধিরা খালি- 
হাতেই ফিরে এলেন। কাঁধত এই বৈঠক নিক্ষল হয় । ইংল্যাপ্ডেব 
প্রধানমন্ত্রী তখন ম্যাকডোনাল্ড | উট সময়ে এক নক্তায় তিনি 
পক্রাক্ষভাবে ক খ্রেসকে আইন-হমান্ত আন্দেলন থেকে বিবহ হত 
অনুরোধ করেন। ঠিক এই সময়েই (৬৯ ফেঞক্্যারি, ১৯৩১ 
মন্ছিলাল নেতেকব মু তয় । ভাব মৃডার দিনেই তখন গোলটেবিল 
বঠকে যোগদানকাবী প্রতিনিধিদের একদল ভাবঙে প্রত্যাবন 
করেন ' এর ঠিক এগার দিন আগে, অর্থাৎ ১৯৩১-এব ১৬শে জান্তয়ারি 
যারবেদা জেল থেকে গান্ধী মক্তিলীভ করেছেন । এ একই তারিখে 
ভও$রলাল ও মুক্তিলাভ কবেছিলেন। 

আনন্দ ভবন, এলাহ।বার্দ । 

মতিল[লেব সেই প্রসিদ্ধ ব।সভবম | উপ জীবিতকলেই নেহেরু- 
পবিবাবের 'প্রাসাদোপম এই বাসভবনের অর্ধাংশ রূপান্তরিত হয়েছিল 
স্বরাজভবনে । কংগ্রেসের সদর দপ্তুব তখন এখানেই অবস্থিত ছিল । 
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সেই শ্বরাজভবনে গান্ধী তখন ওয়াঙ্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্টের 
সঙ্গে মিলিত হন। গোলটেবিল বৈঠকে কতদূর কি হয়েছে ভার 
আলোচন।! হলো । বিশেষ নিমন্ত্রণে এই আলোচনায় ত্ুইজন মডারেট 
নেতা -স্যর তেজধাহাতর সপ্র ও শ্রীনিবাস শার়ী যোগ্দ।ন 
করেছিলেন । এই বৈঠকেই ঠিক হয় যে, গান্ধী বড়লাট লঙঙ 
'আরউইনকে একটি পত্র লিখে তার সঙ্ষে একটা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করুন 
ও সাক্ষাৎকারের সময় খোলাখুলিভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
নিয়ে আলোচনা করুন। 

গান্ধী সম্মত হলেন । 

১৩ই ফেব্রুরারি মহাআ। গান্ধী লর্ড আরউইনকে একটি চিঠি 
পাঠালেন । খধড়লাট গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সানন্দে রাজী 
হলেন । দিল্লী থেকে তারযোগে এই বাতা এসে পৌছল এলাহাবাদে। 
কালবিলম্ব না করে গান্ধী দিল্লী যাত্রা করলেন । ১৭ই ফেব্রুয়ারি বেল। 
ছু'টোর সময়ে লাটভবনে আরম্ভ হয় গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকার 
মেই এতিহাঁসিক সাক্ষাৎকারের আন্বপুবিক বিবরণে আমাদের 
প্রয়োজন নেই৷ আমরা এখানে শুধু উল্লেখ করব সেই এঁতিহাসিক 
সাক্ষাৎকারের ফলাফল এ এখন গাঞ্ধী-আরউইন চুক্তি নামে ভারতের 
সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রদিদ্ধি লাভ করেছে । এই চুক্তিই 
স্দিনকার রাজনীতিতে একটা বচ্ড়া রকমের দিকৃ-পথিবর্তন স্ুচিত 
করে দিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না, বরং সমসাময়িক রাজনীতি ব1 
রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এই প্রসিন্ধ চুক্তিদ্বারা বহুল পরিমাণে 
প্রভাবিত হয়েছিল । 

গান্ধী-আরউইন আলোচনা দীধকাল চলেছিল--প্রায় কুড়ি দিন। 
এর আগে বা পরে ভারতের আর কোনো বড়লাটের সঙ্গে এমন গুরুত্ব- 
পূর্ণ আলোচনা গান্ধীর কখনো হয় নি। তাই দেদিন সারা ভারতের 
দৃষ্টি যেন “২সা নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এই আলোচনার উপর | 
আলোচন! যখন কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে তখন নেহেরু প্রমুখ ওয়াকিং 
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কমিটির কয়েকজন সদস্তকে .গান্ধীজি দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। 
এখানে উল্লেখ্য যে, আইন-অমান্ত আন্দোলন কিন্তু তখনো চলছিল । 
আর চলছিল সরকারী দমননীতি। আন্দোলন আর আপোসের 
জন্য আলোচনা__ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে যুগপৎ এমন ছু'টি 
বিপরীত জিনিস আমরা কখনে। প্রত্যক্ষ করি নি। 

গাঙ্গী কি সরকারের সঙ্গে আপোস করবেন ? 

সত্য গ্রহীর কি উচিত রাজশক্তির প্রতিনিধির সঙ্গে এইভাবে 
সাক্ষাৎ করা? এই রকম কত প্রশ্ন সেদিন জেগেছিল জনসাধারণের 
মনে। জেগেছিল তার ঘনিষ্ঠ সহকমীরদের মনেও | সবাই ভাবে কী 
অভভুত চরিত্রের মানুষ গান্ধীজি| যিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করেন, আবার তিনিই যাদের প্রতি আপোসের হস্ত প্রসারিত 
করে দেন! তাদের শয়তান বলেন, আবার তাদের সঙ্গেই বন্ধুভাবে 
কথাবাতী বলেন। গান্ধী নিঃসন্দেহে মৃত্তিমান স্ববিরোধিতা, তার 
আন্তরঙ্জস্থানীয়রাই সময় সময় এই রকম মন্তব্য করতেন। আজকেও 
এই গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকারের সময়ে অনেকে সেই কথা বললেন। 

কিন্ত বললে কি হয়, তিনিই যে জাতির নেতা । 

শুধু নেতা নন, বর্তমানের আইন-অমান্তা আন্দোলন পরিচালনার 
পবমপ্ত কর্তৃত্ব যে ভীকেই দিয়েছে কংগ্রেস । তাই দেখা যায় যে, এই- 
সময়ে যখন দিল্লীতে একদিন জওহরলাল গান্ধীজিকে প্রশ্ন করলেন £ 
'সংগ্রামের সঙ্গে আপোস-আলোচনার মিল কোথায় ? --তখন তিনি 
এই উত্তর দিয়েছিলেন £ একজন সত্যাগ্রহী হিসাবে যাদের সঙ্গে 
আমার প্রধল মতভেদ আছে সেই বিরোধীদলের সঙ্গেও আপোসের 
কথা বলতে বাধা কোথায় ? | 

যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমরা আজ সংগ্রামে লিপ্ত আছি 
তাদের সঙ্গে আপোসের কথা চিন্তাই করা যায় না ।--এই ছিল সেদিন- 
কার সংগ্রামী ভারতের মনোভাব । এই পটভূমিকাঁতেই ঘটেছিল 
এই গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকীর । আর এর ফলাফলের জন্য সকলেই 
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সেদিন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। ছয় দফা দাঁবী জানিয়েছিলেন 
গান্ধী বড়লাটের কাছে £ ১. রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তিদান ; 
২. অবিলম্বে দমননীতির প্রত্যাহার ; ৩. বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে 
দেওয়া ; ৪. রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত সকল সরকারী কর্মচারীর 
পুননিয়োগ 7 ৫. লবণ তৈরি করার জন্ত সকলকে ব্বাধীনত। দীন এবং 
৬. মদের দোকান ও বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং ও পুলিশি 
অত্যাচারের যথোপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করা । 

লর্ড আরউইন শাস্তিবাদী ছিলেন। 

আবার গান্ধীর মতো তিনিও ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ । 

সহসা গান্ধী-আরউইন আলোচন। বন্ধ হয়ে গেল। 

কয়েকদিন ধরে বড়লাট গান্ধীজিকে আর ডেকে পাঠালেন না । 

তবে কি কথাবার্তা মাঝপথে ভেডে গেল ?--সকলের ননে জাগল 
এই সংশয়, এই প্রশ্ন । তারপর ৪ঠা মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত হলো বহু- 
প্রত্যাশিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এ দিন মধ্যরাত্রে লাটভবন থেকে 
গান্ধী ফিরলেন চুক্তির খসড়া নিয়ে । নেহেরু খসড়াখানি দেখলেন । 
দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মীহত হলেন । মনের মধ্যে নানা চিন্তা ভীড় 
করে আসে । আইন-অমান্ত আন্দোলন শেষ হলে।- আন্দোলনের 
নেতা স্বয়ং কথা দিয়ে এসেছেন । কংগ্রেসের অন্তান্থ সদস্যরাও 
দেখলেন চুক্তির সেই খসড়া । আলাপ-আলোচনার পর সকলে এতে 

মতি দিলেন। তবে সেই লঙ্গে তারা এই কথাটাও গান্ধীকে জানিয়ে 

দিলেন যে, এই সন্ধি দ্বারা কংগ্রেস তার মূলনীতি প্রত্যাহার করছে না। 
অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাঁবী ঠিকই রইল। অতঃপর ৫ই মা 
নধ্যাহ্ুকালে লাটভবনে স্বাক্ষরিত হলো গান্ধী-আরউইন চুক্তি। 

এই চুক্তির ফলে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বন্দী-সভ্যগণ মুক্তি 
লাভ করেন। তারপর বিভিন্ন গুদেশের হাজার হাজার অহিংস- 
বন্দী বেরিরে এলেন কারাগার থেকে । শাস্ত হয়ে ওঠে চারদিকের 
পরিবেশ, বইতে থাকে শান্তির বাতাস । এই চুক্তিতেই ঠিক হয়েছিল 
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যে, কংগ্রেস-পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগদান করবেন। প্রথমবারের বৈঠকটি ছিল অনেকটা শিবহীন 
যজ্ঞের মতো । তাই সেই বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল বললেই হয় । গান্ধী- 
আরউইন চুক্তি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস-পক্ষ থেকে 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়! হয় এবং বাতে দেশের লোক এই 
চুক্তির সকল শত প্রতিপাঁলনে যত্বুবান হন, তারও নির্দেশ দেওয়া হয়। 
আন্দোলন প্রত্যাহার কর! হয়েছিল বললে ঠিক বলা হবে না! 
প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিটা ছিল একটা সামরিক সন্ধি ব'104০৪ এব 
এই সন্ধি অনুসারে আন্দোলন তখনকার মতে মুলতুবা রাখ! 
হয়েছিল । 

গান্ধী-আরউইন চুক্তির শতীনুমারে' ১৭শে জানুয়ারি, ১৯৩১, 
যতীব্্রমোহন মুক্তিলাভ করেন। কারণ তিনি কংশ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির একজন সদন্ত ছিলেন৷ শ্রীধৃক্তা সেনগপ্1ও স্বামীর সঙ্গে 
মুক্তিলাভ করেন । দেশপ্রির় যখন দিল্লী জেলে বন্দীজীবন যাপন 
করছিলেন তখন সেখানে মৌলান। আবুল কালাম আজাদও কারারুদ্ব 
ছিলেন তিনিও তাদের সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন, কারণ মৌলান' 
সাহেবও ওয়াকিং কমিটর পদ্য ছিলেন । সকলেই একস 
কলকাস্ায় কিরলেন ও ৩র। ফেব্রুয়ারি হা গুড়া সেশনে উপনাত হন। 
সেখানেই এক বিশাল জনতা তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল! 
পৌরসভার ডেপুটি মেয়র শ্রীসম্তোষকুমার বস্্ কয়েকজন কাউন্সিলর- 
সহ দেদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দেশপ্রিয়কে অভিনন্দিত 
করবার জন্য । 


॥ আঠারো | 


১৯৩১ । করাচী কংগ্রেস । 

এই বছরের বসস্তকালে করাচীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে 
বাষিক অধিবেশন হয় তাতে সভাপতি নিরাচিত হয়েছিলেন সর্দার 
বল্পভভাই প্যাটেল! এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, ভারতের 
কয়েকটি প্রদেশ থেকে সভাপতির জন্ত যতীন্দ্রমোহনের নামও 
প্রস্তাবিত হয়েছিল । এটা! খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ছিল। কারণ 
এই সময়ে সবভারতীয় রাজনীতিতে দেশপ্রিষ সত্যিই একটি বিশিষ্ট 
স্থান লাঁভ করেছিলেন । 

করাচী কংগ্রেসের কথা বলবার আগে যতীন্দ্রমোহনের চট্টগ্রাম 
পরিদর্শনের কাহিনীটা সংক্ষেপে উল্লেখ করব । দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি 
এখানে আসতে পারেন নি: তাই তার কারামুক্তির পর চট্টগ্রাম- 
বাসীদের সনিবন্ধ অন্তররোসে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতায় পৌছে 
এখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর সন্ত্রীক চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। 
সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, চট্টগ্রামে উপনীত 
হওয়ার পর যতীন্্রমোহন বিপুলভাবেই অভাথিত হয়েছিলেন । স্টেশন 
থেকে তার বাসভবন পর্ষস্ত দীর্ঘ পথ পীচটি তোরণ দ্বারা সজ্জিত করা 
হয়েছিল এবং পথের ছৃ'পাশেই অজ নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছিল । 
সে যেন এক দিগ্বিজয়ী বীরের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু তার সেই 
অভ্যর্থনা! একেবারে অনাবিল আনন্দের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে নি। 
কারণ গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে কেবলমাত্র অহিংস রাজবন্দীরাই 
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কারামুক্ত হয়েছিলেন ; কিন্তু ধারা সশস্ত্র বিপ্লব পথের পথিক, অথব! 
ধারা মনে-প্রাণে অসহযোগী তেমন বন্দীদের এই উপলক্ষে মুক্তি 
দেওয়া হয় নি। দেশে যখন পুর্ণোগ্ভমে আইন-অমান্থা আন্দোলন 
চলছিল তখন একদিন (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ ) চট্টগ্রামের স্বাধুনতা- 
কামী কয়েকজন বিপ্রবী যুবক স্য সেনের নেতৃত্থে সপকারের স্ত।নীয় 
অন্ত্রাগারটি লুগ্ঠন করে। সেই ছুঃসাহদসিক ঘটন। সারা ভারতবর্ষে 
চমকের স্থষ্টি করেছিল সরকারের মনে ও অহিংসবাদীদের মনে । 

বস্ত্রত চট্টগ্রাম অগ্রাগার লুগনের ঘটনাবলী সেদিন প্রমাণিত 
করে দিয়েছিল যে, বাংলাদেশে বিপ্লব আন্লেলন স্তিমিত হয় নি। 
বিপ্লবারাও দেশপ্রেমিক ছিলেন । কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্যে 
বিপ্লবাত্মক নীতির অগ্সরণকারী বন্দীদের যুক্তিপ্রদানের কোনো কথা 
ছিল না। এইজন্য চউগ্রানেব জনসাধারণের একট বৃহৎ অশ মেদিন 
যতীন্দ্রমোহানর অভর্থন যব যোগদান করেন নি। ভঞ্খনো। এখানে 
স্পেশাল ট্রিবিউনালের আদালতে অস্থাগার লুষ্ঠনের মামল! চলছিল । 
এই মামলারই জটনক তকণ একটি কুঞ্পতাকা হস্তে দেশপ্রিয়কে 
অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন কথিত আছে, যতীন্দ্রমোহন হাসি- 
মুখেই যুবকটির হাত থেকে সেই কৃষ্ণপতাকা গ্রহণ করেছিলেনু। 
এখানকার সমারোহপুর্ণ অভ্যর্থনা তাকে আনন্দ দান করলেও, 
তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে. গান্ী-আরউইন চুক্তিতে দেশের 
জনসাধারণ খুব বেশি উল্লসিত হতে পারে নি। মহাত্া গান্ধী সহিংস 
রাজবন্দিগণের অন্ুকুলে কোনরকম চেষ্টা করেন নি--জনসাধারণের 
এই মনোভাব থেকে যতীন্দ্রমোহন বুঝলেন যে, তারা যে শুধু 
গান্ধীর উপরে বিদষ্ট তা নয়, তার সহযোগী নেতাদের প্রতিও তারা 
বিরূপ হয়ে উঠেছেন। সেই কৃষ্ণপতাকাটি ছিল এরই প্রত্যক্ষ 
অভিব্যক্তি । 

যতীন্দ্রমোহন অহিংসার একনিষ্ঠ পুজারী ছিলেন, তিনি মাটির 
তলার অর্থাৎ গুপ্ত আন্দোলনে কোনদিনই আস্থাবান ছিলেন না। তিনি 
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প্রকাশ্ট আন্দোলনেই বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য বাংলার বিপ্লবীদের 
সঙ্গে কোনদিনই তার যোগাযোগ ছিল না। ছিল না বলেই তার 
নেতৃত্বের পিছনে বিপ্লবীদের কোনো সমর্থনই ছিল ন।। দেশবন্ধু বা 
স্ভাষচন্দ্রের সঙ্গে এইখানে ভার একট! পড়ো রকমের পার্থক্য ছিল। 
হিংমাত্মক কাধকলাপের ফলে ভারতবাসী কোনদিনই স্বাধীনত। 
লাভ করবে না -এই বিশ্বীসে তিশি অটল ছিলেন । চিত্তরঞ্জনও এই 
নত পোবণ করন্তেন, কিন্তু তিনি বিপ্লবীদের ভার বুকে টেনে নিতে 
পেরেছিলেন এব এইজন্য ভাদের উপরে ভিনি অমন প্রভাব বিস্তার 
করতে পেরেছেন ।  যতীন্্রমেতিন তা পাবেন নি: বরং তাকে 
খুবার বিপ্রধীদের কঠিন সমালোচনার সম্মুখান হতে হরেছিল। 
চট্টগ্রামের একজন বিপ্লবী ভাকে বলেছিলেন, মহাত্মাজি শুধু হার 
অহিংস অগ্রগামীদের সমর্থন কবেন ; এই চূক্তিদ্বারা তিনি তাদের 
থে বসিয়ে দিয়েছেন। যতীন্রমোহন এব কোনো উত্তর দিতে 
পারেন শি! কিন্তু বিপ্রবীদের দেশপ্রেম অম্পকে ভার মধ্যে শ্রদ্ধা 
বোধের অভাব কখনো দেখা যায় নি। 
চট্টগ্রামে এহবার তিনি একটি বন্ভুত! করেছিলেন । তার সেই 
বক্তৃতায় অন্যান্ত বিষ:ুর মধ্যে তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে তার মনোভাব 
অকপটভাবেই বাক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন £ “এখন দেশে 
একটি গুরুতর সনস্তা এসেছে । অহিংস ও সহিংস অসহযোগে দেশে 
হুধটি বিভিন্নমুখা কর্ম-প্রবাহের স্ট্ি হয়েছে । ধারা বিপ্লবপস্থী, তীরা 
অহিংস-অসহযে।গের উপযোগিতায় বিশ্বাসহীন, আবার ধারা অহিংস- 
অসহযোগে আন্থাবান, তারা বিপ্রববাদে আস্থাহীন। একথা স্বীকার 
করতেই হবে, দেশে বিপ্লববাদীদের সংখ্য। খুব কম। আমর! তাদের 
দেশপ্রেমের খুবই প্রশংসা করি । কিন্তু একথাও আমি বলি যে, এই 
পথে আমাদের মুক্তি আসবে না। কয়েকটি ইংরেজকে মারলেই ষে 
তার শঙ্কিত হয়ে আমাদের সঙ্গে মীমাংসা করতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন, 
এ বিশ্বাস আমার একেবারেই নেই। আমাদের স্থির বিশ্বাস, এই 
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অসহযোগ আন্দোলন শাসক জাতিকে শঙ্কিত করে তুলেছে ও ব্যস্ত 
করে তুলেছে এবং এই পথেই আমাদের মুক্তি আসবে ॥ 

যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় ফিরলেন একটি নতুন চিন্তা নিয়ে, 
দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ গান্বী-আরউইন চুক্তির জন্য 
অনেকখানি শাস্ত ছিল বললেই হয়। কিন্তু তিনি বুঝলেন দিল্ল*- 
চুক্তির প্রতিক্রিয়া ইতিমধো নাঁনাভাবে দেখা দিতে আরন্ত করেছে 
এবং এই বিষয়ে জনসাধারণের ধারণা তখনে! পধন্ত খুব পরিষ্কার ছিল 
না। সামনেই করাচী কংগ্রেস এবং সেখানেই এই চুক্তি সম্পবে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে 


করাচী কংশ্রেনের কথ। এইবার বলি: 

১৯৩০ সালটি সতযাগ্রহের বংসর ছিল ছিস আনন্দাল?নর বংলল। 
তাই এ বছরে কংগ্রেসের অধিবেশন যথাসময়ে হতে পাবে 1 1! গ্াক্ষী- 
আরউইন চুক্তির ফলে দেশের পরিবতিত রাজনৈতিক পট'ভূমিকাঁয 
১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে করাচীতে কংগ্রেসের বাংসন্তিক অধিবেশন 
বসল। এই অধিবেশনের সভাপতি নিবাচিত্ত হশস্মডিলেন সাত 
বল্পভাই প্যাটেল । এই কংগ্রেসেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি ৩ সেই 
চুক্তির শর্তলি অনুমোদিত হয় ও তিটিশ গভন্মেণ্টের সঙ্গে 
আলোচন! করবার জন্য গান্ধীকে ক্ষমতা দেওয়া ভয় । অভ্তঃপর তিশি 
সদলে দ্বিতীয় গোলটেবিল নৈঠকে যোগদান করতে গমন করেন । 

করাচী কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ৮ 
শেষ হয়! এই ষড়যন্্ নানলারই অন্যতম আসামী ছিলেন যতীন 
দাঁস, যিনি তেষট্রি দিন অনশন করার পর লাহোর জেলে মারা যাঁন। 
এই মামলায় বহু আসামী ছিলেন ; তাঁদের মধ্যে বিচারে ভগৎ সিং 
শুকদেব ও রাজগুর--এই তিনজনের প্রাণদণ্তড হয়। দেশের বনু 
লোক এবং বনু প্রতিষ্ঠান ভগৎ সিং-এর প্রাণরক্ষার জন্য গান্ধীকে চাপ 
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দেন এবং সেই চাপের দরুন তিনি লর্ড আরউইনের কাছে একটি পত্র 
লিখে ভগৎ সিং-এর ফাঁসির হুকুম মকুব করবার জন্য অনুরোধ করেন । 
সে অন্থুরোধ উপেক্ষিত হয় এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের পুবেই ভগৎ 
মিং-এর ফাঁসি হয়। বলা বালা, এই ঘটনাটি সেদিন কংগ্রেস 
অধিবেশনে একটি গভীর শোকের ছাঁয়াপাত করেছিল । 

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এব: এই 
রুত্বেব হেতু ছিল বহু-বিতফিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি । সমসামফ্রিক 
বিবরণ ও কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাল থেকে আমরা জানতে পারি 
যে, কংগ্রেসের ওয়াঞ্ষিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে এই চুক্তির বিষয়টি 
নিয়ে সেদিন দারুণ মতানৈক্য দেখা দিয়েভিল । অথচ এটি কংগ্রেস 
কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে অন্ধমোদিত হওয়া প্রয়েজন, নহুব! গান্ধীর পক্ষে 
গালটেখিল বৈঠকে যোগদান সহজ হবে না। কথিত আছে, ভগং 
মিং-এর ফাসির প্রতিক্রিয়া এমন তীব্র হয়েছিল যে, গান্ধী যখন 
করাচী অভিমুখে যাত্রা করেন তখন পথিমধো বিক্ষুন জনতা তার 
প্রতি কুষ্ণপতাকা প্রদর্শন করেছিল ₹ কোথা& কোথাও তার মাথার 
উপরে কালোরঙের পুষ্প বণ করা হয়েছিল৷ সমগ্র অধিবেশনটি কি 
রকম পরিবেশের মধো অন্্ঠিত হয়েছিল হার একটি বর্ণনা আছে 
বাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন £ 
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চুক্তির শর অনুসারে বহু সত্যাগ্রহী কারামুক্ত হয়ে করাচী 
কংগ্রেমে যোগদান করতে এসেছিলেন এবং তাদের একটি বৃহৎ 
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অংশ চুক্তিকে এই বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, অবশেষে সরকার 
গ্রেসের সঙ্গে চুক্তি কবতে বাধা হয়েছেন । এই জাতীয় প্রচাৰ 
যদিও কিছুটা অন্থুকুল পরিবেশের স্থষ্টি করেছিল, তথাপি চুক্তি 
বিরোধীদেব কলগ্গ্রন বড়ো কম পোচ্চারছিল ন' এবং বিশিষ্ট 
সদস্তাদেব মধ্য অনেকেব মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, 
শেষ পর্যস্ত গান্ধী-আঁরউইন চুক্তি কংগ্রেসের অন্থুমোদন লাশ করতে 
পারবে কিন।। কবাচী কংগ্রেসের প্রধান প্রস্থাবটিই ভিল গান্ধা- 
আরউইন চুক্তির অন্্মোদন | মোট কথা, কংগ্রেসেব এই অধিবেশনে 
একটি প্রবল প্রতিপক্ষ গান্ধী-আবউইন চুক্তিব বিবোধিতা কপ্গবার জন্ 
যেন নৃপ্রতিচ্ঞ হয়েই সমবেহ হয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে জঞহরলাল 
তাপ আত্মচবিতে যা লিখেছেন ঠা বিশেষভানেই ম্মহরা । ভিনি 
লিখেছেন 
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দেখ] যাচ্ছে যিনি শুবিষ্যঠে গাঙ্গীব বাজনৈতিক উন্বাধিকান 
লহন করবেন দেই জপ্হরলালের ননে* দিলী চটি অনুমোদন 
করা খুব স্জ ছিল ৭! মেদিন' ছিল ণা গান্ধীব আনে। অনেক 
ঘনিষ্ট অন্তরগামীদের মাবা আনে করেছিলেন যে, দিলী চুক্তিব ফলে 
স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুপ্ন হয়েছে, স্বীকৃত হয়েছে ব্রিটিশ রাজশক্তির 
সাবভৌমত। এব" প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি, 
একান্তও।বেই ত্রিউিশ বাঁজশক্তিব উপব নির্ভর করছে । এইপ্রকাব 
যুক্তির সন্মুখান হওয়া গান্ধী-সমর্কদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই 
সেদিন কঠিন ছিল। কিন্তু করাচী কণ্গ্রেসে একজন উপস্থিত 
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ছিলেন যিনি বিরোধী পক্ষের সম্মুখীন হতে পেরেছিলেন। তিনি 
দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত । 

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যতীন্দ্রমোহন তখন একটি অনন্থলন্ক 
গৌরবের স্থান অধিকার করেছেন । প্রথম সারির একজন নেতা 
হিসাবে তখন তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। শুধু যে তাগ, 
নিভীঁকতা. বাগ্ধিতা ও এঁকান্তিক দেশপ্রেমের জন্য কংগ্রেসে তার 
প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল তা নয়, তার তৎকালীন 'ইমেজের' পিছনে 
ছিল দেশপ্রিয়ের অত্যাশ্চধ রাজনৈতিক জ্ঞান আর কংগ্রেস তথা 
গান্ধীর প্রতি তার আন্তগতা ৷ তাই দিল্লী চুক্তি সম্পফ্িত প্রস্তাবটি 
উথ্বাপনের দায়ি ন্যস্ত হলে! জগ্হরলাল নেহেরুর উপর কিন্তু এটি 
সমর্থন কণার দায়িত্ব দেওয়া হলে? যতীন্দ্রমেহনের উপর | 

যথাসময়ে নেহেক প্রস্তাবটি উখাপন করলেন | 

যমনদাস মেতা করলেন তার তীত্র বিরোধিত। | 

গীন্ধী তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে স্থিবভাবে বসে আছেন 
মঞ্চের একপাশে । দিল্লী চুক্তি তখন তার চিন্তাব কেন্দ্রবিন্দ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে, এমন সময়ে মঞ্চের উপ্‌্তব উঠে দীড়ালেন শুভ্র খদ্দরের 
ধৃত-পাপ্তাণি পাঞশোৌভিত দেশ গ্রুয় বশীন্দমোহন সেনগপ্ত। 
অপুব ব্ক্তিত্-বাপ্তক স্টার ভেঙারা । ম্হুতনধা সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হলো তার প্রতি । আভাসনভো! তিনি চোগ থেকে ভীব সেই প্রসিদ্ধ 
পাসনেট! একবাব খুললেন, রুমাল দিয়ে সেটি মুদছছলেন এবং আবার 
স্বস্থানে সেটিকে স্থাপন করে ভিনি একবার তার সামনে উপবিষ্ট 
প্রতিনিধিদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন । তারপর জলদগন্ভীর 
স্বরে প্রপ্তাবটির অন্ুুমোদনে একটি ঘুক্তিগ বক্ততা দান করলেন। 
সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ; 
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২৩২ দেঁশপ্রিক়্ যতীন্দ্রমোহন 
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একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে আমর! জানতে পারি যে, 
যতীন্দ্রমোহনের এই দৃপ্ত বক্তৃতাঁটি ফলপ্রস্থ হয়েছিল এবং কংগ্রেসে 
দিলী চুক্তি বিরোধীদলের সংখা! বহুল পরিমাণেই হ্রাস পেয়েছিল । 
এইকথা বললে অতুক্তি হবে না যে, সেদিন করাচী কংগ্রেসে 
জওহরলালের প্রস্তাব যে গুহীত্ হয়েছিল তার পিছনে ছিল 
দেশপ্রিয়ের এই যুক্তিগর্ভ বক্তৃতা । তাঁর এই বক্তাটিই সেদিন বিপক্ষ 
শিবিরে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করেছিল । নিঃসন্দেহে এটা ছিল 
তার রাজনৈতিক জীবনে একটি বড়ো রকমের ৪০1১1০৮০236 বা 
সাফল্যলাভ। কিন্তু নেহেরু তার আত্মচরিতে করাচী কংগ্রেসে শুধু 
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নিজের বক্তার কথাই উল্লেখ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, 
দেশপ্রিয়ের এই বিখ্যাত বক্তৃতাটি সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। 
তার এক ঘনিষ্ঠ সতীর্থ সম্পর্কে এই রকম অন্ুদারতা। প্রদর্শন আমরা 
কোনোমতেই সমর্থন করতে পারি না। 

দেশপ্রিয়ের নেতৃত্বের যশোগৌরব তখন সর্বত্রই পরিব্যাণ্ড 
হয়েছিল । কংগ্রেসের একজন শক্তিমান নেতা হিসাবে ভিনি ইতি- 
পূরেই স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন, কিন্তু করাচী কংগ্রেসের 
পর জনচিন্তে তি রঃ যেন অধিকতর মধাদীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন 
এবং তাবই নিদর্শন দেখা গেল যখন করাটী কংগ্রেসের অব্যবহিত 
পরে তিনি কেরল প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি-পদে নিবাচিত 
5লেন। এই কনফারেন্সে সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন 
সেটির& ্রশংস। মাড্রীজের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
এই বওতার মধ্যে দিলা চুক্তির কথা উল্লেখ কে দেশপ্রিয় 
বলেডিলেন ; "এই সন্ধিত্ধে এই অর্থ স্প্টই নিহিত রয়েছে যে, যদি 
এর সকল শর্ত প্রতিপ'লিত না হয়, অথবা, যদ্রি এর শেষ উদ্দেশ সিদ্ধ 
না হয়, ভবে কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রাদ আরস্ত করতে পারবে ।---ক্রাটশ 
জাতি আগামী গোলটবিল বৈঠকে বে মনোভাবের পরিচয় দেবেন, 
ভার উপরেই নির্ভর করছে সংগম আবার শুরু করা বা না করা। 
সন্ধিতে এমন কোনো কথাই দেই, যাতে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ বৈঠকে 
ভাঁরতেবর জন্য পুণ স্বাধীনতা দাবি করতে পারবেন না। তার এই 
ব্ততার শেষেই দেশপ্রিয় এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন 
[026 ০210 196 700 ০0130910150 16 006 02020701৩ 
01 10110021 30৬৩161চ6%. একমাত্র দেশবন্ধুর রাজনোতক 
চিন্তাভাবনার উত্তরাধিকারীর পক্ষেই এমন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ কথা 
বলা সম্ভবপর ছিল। দেশপ্রিয় নিঃসন্দেহে অনেক বিষয়ে দেশবন্ধুরই 
গ্রতিমৃতি 'ছলেন। 


॥ উনিশ | 


স্তর স্ট্যানলি জ্যাকসন তখন বাংলার গভনর । 
ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের পর থেকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদীদের কম- 
প্রচেন্তী বিশেষভাবে বুদ্ধি পেতে থাকে, বুদ্ধি পেতে থাকে রাঙনৈতিক 
গপ্তত্যা। বিপ্লবীদের «কটা বৃহৎ অংশ তখন বক্স! দুর্গে ও হিজলা 
জেলে অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে আছেন! এট কারণে জনসাধারণ খুবই 
বিল্টুন্ধ ছিল । তাঁদের সেই বি্ষুক মনোভাব আরো বৃদ্ধি পেল 
যখন দেখা গেল যে, দিল্লী চুক্তির ফলে সন্ত্রানবাদী একটি বন্দা ও 
মুক্তিলাভ কবল না, 'এই অবস্থা” প্রতিকার কিভাদব সম্ভব এবং 
জননাধারণ ও অন্রকাবের মধো প্রীতির সম্পর্ক কিভাবে ফিগিয়ে আনা 
যায়, লাট সাহেব বিশেবচাবেই তং নায় টন্তা করতে থাকেন, 
তখন বাংলার নেতা বলনে একডনই ছিলেন ফাঁর সঙ্গে গভনর এহ 
বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাইলেন । অবশেষে অনেক 
চিন্তার পর তিনি একদিন দশপ্রিয় যন্টীন্দ্রমোহনকে লাটভবনে 
আহবান করলেন। 
যতীন্দমোহন ইতিমূধা কবাচী কংগ্রেস খেকে ক্ললকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করে বাংলার অশান্তিকর পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ 
বোধ করছিলেন। সামনেই গোলটেবিল বৈঠক, আর সেঈ বৈঠকে 
কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে চলেছেন মহাত্মা গান্ধী । 
জাতির ভবিত্যৎ নির্ধারিত হবে এই বৈঠকে । এমন অবস্থায় ভারতের, 
বিশেষ করে বাংলাদেশের গাজনৈতিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ থাকাই 
বাঞ্চনীয়--এই রকম চিন্তা দেশপ্রিয় যখন তার এলগিন রোডের 
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বাসভবনে বস করছিলেন ও তার সহকমীদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে 
আলোচন৷ করছিলেন তখনই একদিন লাটভবন থেকে চিঠি এলে। 
তার কাছে । গঙনর তার সঙ্গে একবার দেখা! করতে চান--এই ছিল 
চিঠির বক্তব্য । যতীন্দ্রমোহন এলেন | 

পাঠিত, ১০-০0095 ] এ৪2৮ 00 01303855 ৮৯161) 5০08 
2190906 006 5100910101 00৮৮ 0265৮211106 1 307691. 
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তারপর ভয়ের মধ্যে বছুক্ষণ আফলাচনা হয় আলোচনার 
শেষে গভনর যতীন্দরমোহনকে একবাপ ঠিজলী এ বকুসায় অন্তরীণাবদ্ধ 
বন্দীদের সঙ্গে কথ! বলবার জন্য অন্ররোধ করেন । সেই অনুরোধে 
সাড়া দি'লন তিনি এবং পর-পর এী ছুটি স্থানে গিয়ে অন্ব্ীণাবদ্ধ 
বন্দীদের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করেন? তার এ 
আলোচনার ফলাফল গঞ্জনরকে জাণাবার জন্তা তিনি যখন দাজিলিং 
গমন করেন তখন চাদপুরের পুলিশ ইনসপেক্টর তারিণী মুখাজি 
বিপ্লবীদেক গলির আঘাতে লি্ত হতেছেন। এই ঘটনাটি দেশপ্রিয় 
জানতেন না; ভাই দাজিলিং-এ এসে গভনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
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সময়ে তার কথাবাতা হনে তিনি বিশ্ময় বোধ না ক্র পারেন নি 
বুঝলেন সকার এখন কঠোরহক্জে দমননীতি চালাতে বদ্ধপরিকর 
হয়েছেন । তার সঙ্গে আর কথাবাতা না বলে দেশপ্রিয় কলকাতায় 
এলেন । 

এই সময়ে বাংলাদেশে যে তিনটি ঘটনা ঘটেছিল এবং যাব কলে 
সমগ্র ব্*্লাদেশে গভীর শোকের ছায়াপাত হয়েছিল, সেই ঘটন! 
তিনটি এখানে উল্লেখ করা হলো । প্রথমটি ছিল উত্তরবঙ্গে বন্যার 
ভয়াব্ প্লাবন, দ্বিতীয়টি ছিল চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের 
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অত্যাচার ও ব্যাপক লুঠতরাজ, আর তৃতীয়টি ছিল হিজলী বন্দী- 
শিবিরে গুলি-বর্ণ ও তার ফলে ছু'জন রাজবন্দীর মৃত্যু । বন্যা 
প্রাকৃতিক ছুধোগ, তার উপরে মানুষের হাত নেই, তবে জ্রাণকার্ষের 
ব্যবস্থাদ্বার ছুর্গতদের হুখ মোচন অনেকটা সাধ্যের মধ্যে । যে 
ট্টগ্রামে দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দ্র-মুসলমান পরম সম্প্রীতির মধ্যে বাস 
করে এসেছে, সেই চট্টগ্রামে মুনলমানের হাতে হিন্দুদের নিগৃহীত 
হওয়া এক মর্শীস্তিক ঘটনা সন্দেহ নেই এবং চেষ্টা করলে উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব হয়ত ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর । কিন্তু 
সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল হিজলীর ঘটনাটি-_-যার তুলা নুশংস ঘটনা 
ভারতের কোনো জেলে কখনো ঘটতে দেখা যায় নি। ডাই সেদিন 
হিজলীর ঘটনা সবভারতীয় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছিল । তবে 
ঘটন1] তিনটিই মমন্তদ ছিল এবং যতীন্দ্রমোহন স্বয়, যারপরনাই 
উদ্বেগ বোধ করেছিলেন সেদিন এই ঘটনা তিনটির জন্য এবং 
ভিনটিতেই তিনি বিশেষ ভূমিক গ্রহণ করেছিলেন বাংলার নেতা! 
হিসাবে, কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে । 

প্রথমে উত্তরবঙ্গের বন্যার কথা বলি। 

১৯৩১ সালেব আগস্ট মাসে জলপাইগ্ড়ি, পাবনা, বঞ্চড়ী ও 
রাজসাহী অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের কলে এক ভয়াবহ বন্যা দেখা 
দেয়! এই কয়টি জেলাই বন্যার প্রকোপে ভীষণভব ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েভিল । বন্যাপীডিতদের সাহাযা করবার জন্য এই সময়ে “সন্কট- 
ব্রাণ সমিতি? গঠিত হয় ; আচাধ প্রফুললচন্দ্র রায় ছিলেন এই সমিতির 
সভাপতি আর খাদি-প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন এর 
সেক্রেটারি! রিলিফের ব্যাপারে আরো ছুটি প্রতিষ্টান প্রদেশ 
কর্গ্রেস ও রামকুষ্জ মিশন সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন । রামকু্ 
মিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সাহায্যকেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছিল । লেখক এই সময়ে কিছুকালের জন্য “সঙ্কটত্রাণ সমিতি'র 
কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
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এই সময়ে বন্যা-প্রাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করবার জন্য পাবনা, 
বগুড়া ও রাজশাহী থেকে করা কলকাতায় এসে যতীন্দ্রমোহনকে 
অনুরোধ কবেন! সংবাদপত্রে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের ছুঃখ-ছর্দশার 
কাঁতিনী পাঠ করে তিনি বিচলিভ বোর করেছিলেন । বাংলার অন্যতম 
জননেতারূপে এই ছুঃসময়ে ভিনি স্থির থাকতে পারলেন না ছ্শী- 
গ্রস্ত নরনারীর প্রতি তাঁর যে বিরাট কর্তব্য ছিল, দেশপ্রিয় মনে-প্রাণে 
তা অনুভব করছিলেন । জ্তীঞ বিশ্বস্ত সহকর্মী ক্ষিতীশচন্দ্র গান্থীলিকে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি এই সমগ্সে বন্যা-প্লাদিত কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন 
করেন এ শ্রী অঞ্চলগুলিতে রিলিফের কাজ বাতে আরো সুশৃঙ্খলার 
সক্ষে নিবাহিত হয় মেজন্য রিলিফ-কমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন । 
ই সনয়ে উত্তরবঙ্গের বন্যা-ব্ব্বিন্ত স্কান গুলি বুবিধ অন্ুবিধার মধ্যে 
শশি এমন আগ্কবিকতার সঙ্গে পবিশ্রমণ করেছিলেন যে, তাকে দর্শন 
পরণায় জন্য নদীব ঘাটে ঘাটে সভম্র সঙ্কস্্র হিন্দু-সুললমান নরনারীর 
নন1/7বশ 2717 ছাতক সন্দশন বকা মাত্র জনতা স্বতঃক্ষ,তভালে 


ক 


সী 


জয়ধ্বনি দিযে উঠতে। "গান্ধীলাট? বলে। 
কথিত আছে, প্রথম যখন গাক্ধীলাট? কথাটি ভার কানে যায়, 
দেশি তার অর্থ ব্ঝাছে, পারেন তন িপিক্ষিতীশ, এটা আবার কী 
হি? গাক্ষীলাড কথাটার মানেই বা কী? জিজ্ঞাসা করলেন 
দেশিয়! এ কথার মানে বুঝিরে দিলেশ _পাটসাহের 
যেমন গাঁজার প্রতিনিধি, তোনাকে ওরা মনে করে গান্ধীজির প্রতিনাধ, 
তাই একটি নতুন উপাদ বানিয়েছে কীনা 1 অতি সাধারণ ও 


নিরক্ষর আনমাধাপনের কাই পথকে এই উশাধি লাভ করে যতীক্দামাতন 


খন 


নিশ্চয়ই খুব পুলকিত “বাধ কমে ১কবেন । তিনি যে সেদিন বাভালির 
কাছে কতদূর জনপ্রিধ খায় উঠেছিলেন, এই 'গান্ধীলাট' কথাই 
তাৰ অত্রান্ত [নিদর্শন বহন করে । বন্া-প্লাবত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন 
করা বড পহঞ্জ হল না--পথঘাট সব ডুবে গিয়েছে, বানবাহন বিরল 
বললেই হয়। তথাপি পথের শত অসুবিধা উপেক্ষ। করেই যতীন 
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মোচন সেদিন যেভাবে বন্ঠার্ত নরনারীকে সান্তনা দেবার জন্য 
উত্তরবঙ্গে ছুটে গিয়েছিলেন তা থেকেই আমরা তার হৃদয়বন্তার 


যতীন্দ্রমোহন যখন উত্তরবঙ্গে বন্যা-প্রাবিত স্থান লি পরিদশনে 
বাস্ত ছিলেন সেই সময়ে তার কাছে চট্টগ্রাম থেকে এক ভয়াবহ সংবাদ 
এলো । সংবাদ এলো যে, সেখানে মুসলমানগণ স্থানীয় হিন্দুদের 
উপর অত্যাচার করেছে ও তাদের ঘর-বাড়ি লুঠতরাজ করেছে ! 
খবর এলে! ফে, হিন্দু যুবকরা পুলিশের হাতে লাঞ্চিত হচ্ছে, অনেককে 
“গ্রপ্তার করা হয়েছে । শহরে অরাজকতা, মুনলমান-স্মাত্জ উত্তিজনা। 
৪ ভিন্দ-দমাজে আশঙ্কা । খবর এলো যে, খুমলমানেকা অন্দরকিল্লীয় 
হিন্দুদের দৌকানগ্াঁল সুগ্ধ করেছে, কোনো কোনো দাকানে অগ্নি- 
সংযোগ করেছে । উপদ্রব সবদ্রহ হয়েছে -টেরাবাজার, বকৃদির 
হাট, খাতুনগঞ্জ, লামাবাজ!র, চাকতাই, চর চাকতাই, পফ'রঙ্গি বাজার, 
সদর ঘা, £স্ঃশন রোড-- প্রভতি চট্টগ্রামের বাব্সায়- প্রধান অঞ্চল- 
সমূহে কেবলমাত্র হিন্দুদেগ দোকানগ্চলিই লুণ্ঠিত হয়েছে, কোনো 
এসলমাতনর দোকান কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। 

চট্টগ্রামের জনসাধারণ এই অবস্থায় তাদের নেতাকে স্মরণ করলো 
এবং অবিলগ্ে তার উপাস্থৃতি প্রার্থনা করলো । এই সাম্প্রদায়িক 
কাঙ্গামাটির স্ুত্রপাত হয়েছিল নিজান-পণ্টন মাঠে । সেদিন (আগস্ট 
৩০, ১৯৩১ ) এই মাঠে একটি শিল্ড কফাইন্তালের খেল! ছিল । প্রায় 
বিশ হাজার দর্শকের সমাবেশ ঘটেছিল এই চমকপ্রদ খেলাটি দেখবার 
জন্য । বনু গণ্ামান্ত দর্শকও উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্ো উচ্চপদস্থ 
সরকারী অফিসারও ছিলেন। খেলায় যে দলে পুলিশের সহান্থৃভৃতি 
ছিল সেই দলটি জয়লাভ করে এবং এর ফলে পুলিশ-মহলে প্রচুর 
উত্তেজনা ও উল্লান দেখা যায় । শেষ পর্যস্ত অবস্থা এমন হয় যে, গর্থা 
সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে তলব করতে হয়! এই উন্মত্ত জনতার 
মধ্য থেকে একজনের বন্দুকের গুলিতে নিহত হলেন ইন্সপেক্টার খান- 
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বাহাছুর আসান্ুল্লা। এর থেকেই শুরু হয় হাঙ্গামা৷ ও তা সাম্প্রদার়িক 
রূপ ধারণ কছে। 

এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গানার ফলে শুধু যে চট্টগ্রামের হিন্দু 
ব্যবসায়ীদের র্িসাধন হয়েছিল তা নয়, অনেক হিন্দু গুভস্থের যথা- 
সবন্থ লুঠিত হযেছিল। এমন অবস্থায় যতান্দ্রমোহনকে চট্টগ্রামে 
আসঙেই হলো । এই লুঠভরাজ ও হাঙ্গানার সংবাদ অনেকদিন চাপা 
ছল-- কলকাতার সংবাদশন্ত্রে তা প্রকাশিত হতে পারে নি সরকারা 
সন্সার-বাবস্থার জন্য । এহিনচন্দ্র দাস যখন চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক 
হাজানার সঞ্চল সংব।দ নিরে কলকাতায় এসে উপস্থিত হালেন তখন 
দেশাপ্রয় সবেমাত্র পাবনার বন্তা-প্লাবিত অঞ্চল পরিদশীশ করে এখানে 
কফিবেছেন। সমস্ত বিবরণ শুনবাব পর, বিষয়টি দন্ত করার জন্কয 
একটি তদন্ক কামট গঠিত হথু। সেই কছিটিতে যতীন্দ্রমোহন ভিন্ন 
আরো দশজন নেতম্কাশীয় বাংক্ত ছিলেন। তদন্ত কমিটির সেক্রেটারি 
ধ্ারিপ্যার নিখীথচন্দ্র সেন ও আরো পাঁচজন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে 
যতীন্দ্রমোহন সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগেই চট্টগ্রাম রওনা হন । 

একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন ই. ভখন চট্টগ্রামে নিদারুণ 
আতক্কের সময়। নদপ্ত কমিটির সভ্যগণেব পদার্পণে সে আভঙ্ক 
কিয়ৎপরিমাণ নিবারিত হর । তখনো চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা বিদ্তমান 
ছিল। স্থতরাং কোনে জনসভ1 আহ্বান করা সম্ভবপর হইল ন!! 
যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে হিন্দু ব্যবসাযিগণ দোকান খুলিতে আরন্ত 
করিলেন । তিনি কমিশনার ও ম্যাজিষ্রেটের প্রতি শ্রুতির কথা সবত্র 
প্রচার করিতেছিলেন। ইহাতে আতঙ্কিত জনগণ আশ্বস্ত হইল। 
তৎপর তদন্ত কমিটির সভ;ঃশ ছুই-তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 
সাক্ষা-গ্রহণ ও লুষিত দোকান-পাট পরিদর্শন করিতে আরম্ত 
করেন । 

যও “মোহন তার পরিদর্শন ও তদস্ত কেবলমাত্র শহরের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি পাঠীয়া ও বোয়ালখালি থান! ছ'টির 


২৪৩ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


অন্তর্গত প্রায় দশ-বারোটি গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং এইসব স্থানেও 
তিনি প্রত্যেকটি গ্রামের অধিবাসীদের তুর্ঘশা! ও নির্যাতন কাহিনী শুনতে 
পেলেন। জবত্রই তিনি আতঙ্কিত ও নির্যাতিত গ্রামবাসিগণের প্রাণে 
আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন এবং সবত্রই তিনি সাম্প্রদায়িক 
মৈত্রীর কথাও প্রচার করেছিলেন । চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেই 
যতীন্দ্রমোহন আর কাল বিলম্ব করুলেন না । কলকাতার জনসাধারণকে 
ট্টগ্রামের ছুর্ঘশার কাহিনী জানাবার জন্য ও বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাবার 
জন্য তিনি টাউন হলে একটি সর্ভার আয়োজন করলেন। ১৩ই 
সেপ্েম্বর এই সভ। হয়েছিল! লেখক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন 
সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার হিসাবে । বিরাট জনসভা হয়েছিল 
সেদিন টাউন হলে । এই সভায়, লেখকের আজো স্মবণ আছে, 
দেশপ্রিয় ঘে বন্রতাটি করেছিলেন তেমন প্রাণম্পশী বক্তৃতা লেখক 
খুব কমই শুনেছেন । চট্টগ্রীমের নির্যাতনের করুণ কাহিনীর সবটাই 
যেন তিনি তুলে ধরেছিলেন শ্রোতাদের সামনে! দেশপ্রিয় যে 
কত উচুদরের একজন বাঁণা ছিলেন তা সেদিন অনেকেই উপলব্ধি 
করেছিলেন । 

এসানে উল্লেখ করা দরকার চট্টগ্রাতমক ঘটনা? জন্য লরকার' 
তদন্তের খ্যবস্থা টাউন হলের জনসভাদ পুরে হয়? এই মায় সর 
স্ট্ানলি জ্যাকসনের সরকার শিখিল-ভারত হিন্দু মঙ্গাভার এক পত্রের 
উত্তরে দাবি করেছিলেন যে, 'কেবলমা ত্র স্কানীয় কতৃপক্ষের দুরদণিতা 
ও কমতৎপরতার ফলেই চট্টগ্রামের হাঙ্গামা এত সবর নিবান্তত 
হয়েছে! সংবাদপত্রে বখন এই সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন যতীন্দ্র- 
মোহনের উদ্ভোগে গঠিত তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে এর একটি সমূচিত 
জবাব দেওয়। হয়েছিল ৷ এ চিঠিতে সরকারী দাবিকে চ্যালেগ জানিয়ে 
লেখা হয়েছিল 2 চিত 20 00511610550 50265671020 1 
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টাউন হলের এই জনসভার অব্যবহিত পরে ২৮শে সেপ্টেম্বর 
কলকাতা! কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় চট্টগ্রাম হাঙ্গামার বিষয়টি 
আলোচিত হয়। খন ডাক্তার নিধানচন্দ্র রায় মেয়র ছিলেন আর 
যতীন্দ্রমোহন মহানগরীর ছয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় 
কাউন্সিলরবূপে নির্বাচিত হয়ে পৌরসভায় প্রবেশ করেছিলেন। 
অন্ডারম্যান শরংচন্দ্র বন্থু চট্টগ্রাম হাঙ্গামার জন্য একটি নিরপেক্ষ 
তদন্ত কমিটির প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের সমর্থনে সেদিন 
পৌরসভার মেই বিশেৰ সভায় যতীন্দ্রমোহন যে বক্তৃতা করেন তাতে 
তিনি সরকারী নিক্রয়তা ও গুদাসীন্তের তীত্র নিন্দ। করেছিলেন । 
এইভাবে যতীক্্রমোহন সেদিন চট্টগ্রামের হাঙ্গামার বিষয়টি নিয়ে 
নিজেকে যেভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন তা থেকে আমরা এই 
সিদ্ধাস্ত করতে পারি যে, দেশবদ্ধু-সম্পাদিভ হিন্দু-মুসলমান চুক্তির 
তিনি ঘে একজন প্রবল সমর্থক মাত্র ছিলেন, তা নয়--তিনি এই ছুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আজীবন মৈত্রী খাঁপনে তৎপর ছিলেন , কবি মিথ্যা 
বলেন নি যে, দেশপ্রিয় ছিলেন “হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু )। 

হিজলী বন্দীনিবাসের মর্মন্তৰ ঘটনার কথা এইবার বলি । 


১৯৩১, ১৬ই দে ১্বর | 

হিজলী বন্দীনিবাসে নিরস্ত্র রাজবন্দিগণের উপর ক্যাম্পের 
প্রহ্নরীরা বেপরোয়া গুলিবর্ণ করে। এর ফলে সস্তোষকুমার মিত্র 
এম. এ. বি. এল. ও তাঁরকেশ্বর সেনগুপ্ত, এই ছু'জন রাজবন্দী নিহত হন 
ও কুড়িজন বাঁজবন্দী আহত হন । হিজলীর সংবাদ যখন কলকাতায় 
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পৌঁছল তখন সমগ্র শহরে সে কী উত্তেজনা ! নিহত বন্দী ছু'জনের 
মধ্যে সম্তোষকুমার ছিলেন মধ্য কলকাতার কংগ্রেস কমিটির সহকারী 
সভাপতি আর তারকেশ্বর ছিলেন বরিশালের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস 
কর্মী । এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেলেন যতীক্্রমোহন এ্যাট্না 
রাজকুমার বসুর কাছ থেকে রাজকুমারবাবু ছিলেন সন্তোষকুমারের 
ভগ্িনীপতি। যখন টেলিফোনে যতীন্্রমোহন রাজকুমারবাঁবুর কাছ 
থেকে এই নিদারুণ সংবাদ জানতে পারেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। 
তিনি যারপরনাই বিচলিত হয়ে উঠলেন। বিচলিত এবং মর্মীহত। 
সেই রাত্রিতে আর হিজলী যাত্র। কর! গেল নাঁ। পরের দিন সকালেই 
তিনি হিজলী যাত্রা করলেন । 

হিজলী বন্দীনিবাস। 

খড়গপুর স্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে জনমানবশুন্ত প্রান্তরে 
অবস্থিত এই বন্দীনিবাসটি লেখক একবার প্রত্যন করেছিলেন। 
হিজলীতে উপন্তিত হয়েই দেশপ্রিয় বন্দীনিবাসের কম্যাগ্ডান্টের সঙ্গে 
টেলিফোনে সংযোগ করলেন ও বন্দীনিবাসের ভিতরে ঢুকবার অনুমতি 
চাইলেন। অনুমতি মিলল না । ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে তিনি খড়াপুর 
ফিরে এলেন। সেখানকার হাসপাতালে আহত রাজবন্দীদের কাছ 
থেকে গুলিব্ষণের সমস্ত বিবরণ অবগত হলেন। ভিতরে প্রবেশ 
করার অনুমতি যখন: প্রত্যাখ্যাত হলো তখন ব্তীন্দ্রমোহন মৃতদেহ 
দুইটি কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবি করলেন। ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষ 
তার সেই দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না! খঙাপুর থেকে একটি 
স্পেশাল ট্রেনে করে তিনি কলকাতায় নিয়ে এলেন সম্তোষকুমার ও 
তাঁরকেশ্বরের প্রাণহীন দেহ ছুইটি। লেখক সেদিন হাওড়া স্টেশনে 
যে করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা তার স্বৃতিপটে আজো। অয্লান 
আছে। যতীন দাসের শবদেহ হাওড়া ন্টেশনে উপনীত হলে যে রকম 
জনসমীবেশ হয়েছিল, আজ যেন তার দ্বিগ্চণ নসমাবেশ প্রত্যক্ষ করা 
গেল। এক বিরাট জনতা পুষ্পস্তবকে সজ্জিত একটি শবাধারে শহীদ- 
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যুগলের মৃতদেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল এবং কেগড়াতল! শ্মশানে 
তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন কর! হয় । 

হিজলীর এই মর্মীস্তিক ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ ধারপরনাই বিচলিত 
হয়েছিলেন । ককি তখন অনুস্থ । তথাপি ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
মনুমেণ্টের পাদদেশে যে মহতী জনসভা হয়েছিল তার সভাপতি 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । এ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য যখন দেশপ্রিয় 
তীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, কবি তার অসুস্থতা সর্তেও স্বীকৃত 
হলেন। এই স্মরণীয় সভায় কবি যে ভাষণ দিয়েডিলেন তারই ফলে 
বাংল। সরকার হিজলী ভত্যাক1গডর তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন 
বিচারপতি এস. সি. মল্িক । লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে উদ্বেলিত 
এই জনসভার রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 

প্রথমে বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্্রনেতা নই, আমার কমক্ষেন্্ 
রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে । কর্তৃপক্ষের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি 
নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্িক খাতায় জম! করতে আমি বিশেষ 
আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ 
আমাদের আলোচ্য বিধয়, তার শোচনীয় কাপুরুবতা ও পশুত্ব সম্পর্কে 
যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মন্তুষ্যত্বের দিকে 
তাকিয়ে । এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে 
ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদভ্রান্তিজনক : কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে 
পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নাম- 
ধারীর। যাদের কণম্বরকে নরঘ"তন নিষ্ঠরতার দ্বারা চিরদিনের মত 
নীরব ক'রে দিয়েছে । 

“যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত 
অনায়াসে বিভীষিকাঁব বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধ'রে নিতেই হবে 
যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে 
আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌব্ত্ব্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা 
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ঘটল । যেখানে নিবিবেচক অবমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের 
লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় 
প্রতিকারের আশ! এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব ধাদের 
'পরে, সেইসব শাসনকর্তা এবং তাহাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়ো- 
বুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ 
না হয়ে থাকতে পারে না। 

“এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার 
স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, 
বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোন না! কেন, আত্মসম্মান হারানে! 
তার পক্ষে সকলের চেয়ে ছুবলতার কারণ । এই আত্মসম্মানের 
প্রতিষ্ঠা ন্ায়পরায়ণতাঁয়, ক্ষোভের কারণ সত্বেও অবিচলিত সত্য- 
নিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে 
কঠিন না হ'তে পারে, কিন্ত বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার*মন যখন 
স্বয়ং রাঁজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিবুত্ত করতে পারে কোন 
শক্তি! এ কথা ভুললে চলবে না যে. প্রজাদের অনুকূল বিচার ও 
আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর 
করে। 

আমি আজ উত্তেজনা-বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হদয়াবেগের 
ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই না এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার 
নিবেদন এই যে, তার! যেন এ কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই 
আপন কলঙ্ক-লাঞ্থিত নিন্দার পতাঁক1 যত উচ্চে ধরে আছে, তত উধ্ৰে 
আমাদের ধিকার-বাক্য পূর্ণবেগে পৌছতে পারবে না। এ কথাও মনে 
রাখতে হবে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গভীর শাস্তি যেন রক্ষা কার, 
যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথ! চিন্তা করার ধৈর্য 
আমীদের থাকে এবং আমাদের নিবাসিত ভ্রাতাদের কঠোর ছুঃখ 
স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্ প্রস্তুত হ'তে 

পারি। উপসংহারে শোকসম্ভপ্ক পরিবারদের নিকট আমাদের 
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আন্তরিক সমবেদন। নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাই 
যে, এই মর্মভেদী ছুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হ'লেও দেশবাসী 
দকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আম্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জল 
দীপ্তি দান করবে |, 

হিজলীর এই নৃশংস ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেইরকম বেদনা বোধ 
করেছিলেন, যেমন তিনি বোধ করেছিলেন বারো বছর আগে অমৃত- 
সরের জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মর্মন্তদ ঘটনায় । কবি সেই ঘটনার 
প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রাঁজার দেওয়া মানের যুকুট 'নাইটনুড' 
উপাধি বর্জন করে। মন্তুমেন্টের সভায় কবি তার মুদ্রিত ভাবণ পাঠ 
করেছিলেন ; এটি ইংরেজী ও বাংল! ছুই ভাষাতেই রচিত হয়েছিল । 
কিন্তু কবি ভাষণ দিয়েই নিরস্ত থাকেন নি। এই সময়ে হিজলীর 
ঘটন। সম্পরকে কারারক্ষীদের প্রতি দরদ দেখিয়ে “স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় 
যে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তারও একটি সমুচিত 
উত্তর দিয়েছিলেন । জাতির ছৃর্দিনে জাতির কবি এইভাবেই সেদিন 
জাতির স্বার্থকে রক্ষা করেছেন আর বেদনাকে দিয়েছেন ভাষা । 
দেশপ্রিয় তাই একান্তভাবে কবির গুণমুগ্ধ ছিলেন । 

ছু'দিন পরে ৯৮শে সেপৌম্বর হিজলীর বন্দীনিবাসে গুলিবর্ষণ সম্বন্ধে 
কর্পোরেশনের এক সভায় যে আলোচনা হয় তাঁতে যতীন্দ্রমোহন 
সরকারের এই নুশংস আচরণেব তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন : 
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101710106. একমাত্র দেশবন্ধুর পক্ষে এইরকম নিভর্ণক উক্তি করা 
সম্ভবপর ছিপ । 


২৪৬ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


কিছুদিন পরের কথা । 

বতীন্দ্রমোহন এসেছেন সন্তোষকুমার মিত্রের বাড়িতে । তিনি 
কংগ্রেসের নেতা, মৃত সম্তোষকুমার .কংগ্রেসেরই একজন বিশিষ্ট 
কর্মী ছিলেন। তাই কর্তব্যবোধেই তাকে আসতে হয়েছিল । 
দেশপ্রিয়কে দেখতে পেয়ে সন্তভোষকুমারের বিধবা স্ত্রী তার সামনে 
এসে সজল নয়নে যখন বললেন-_-আমার স্বামীকে এনে দিন, তিনি 
তো৷ আপনারই একজন অনুগামী কম্মী ছিলেন'_তখন সেই করুণ 
দৃশ্য দেখে আর কাতর আত্নাদ শুনে তার পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা 
কঠিন হয়েছিল! অদূরে পাষাণ প্রতিমার মতো দাড়িয়ে সন্তোষ- 
কুমারের জননী এই মরষ্পশী' দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। নিঃসন্দেহে 
দেশপ্রিয় একটি সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন । তার নেতৃত্বের 
মহত্ব এইখানেই । 


॥ কুড়ি ॥ 


তার বিরামহীন কর্মজীবনে বিশ্রামের অবকাশ খুব কমই ছিল। 
রক্তের চাপবৃদ্ধি-জনিত অস্থখের ফলে এইসময়ে যতীন্দ্রমোহনের 
স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি ঘটেছিল। তাই তার বন্ধুগণ ও চিকিংসকগণ 
তাকে সমস্ত রকম কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে বিশেষভাবেই 
অনুরোধ করলেন এবং কিছু দিনের জন্য ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও 
গিয়ে বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিলেন । কিন্তু দেশের সেই সম্কটজনক 
সময়ে তিনি সহসা দেশ তাগ করতে সম্মত হলেন না । শুধু স্বাস্থ্যের 
অবনতি নয়, এই সময়ে তার আধিক দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছিল। 
দেশপ্রিয় তখন বিপুলভাবে খণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক কর্মে 
লিপ্ত থাকার দরুন তাঁর অর্থাগম একেবারে ছিল না বললেই হয়। 
নিয়মিত প্র্যাকটিসও করতে পারতেন না, অথচ তাকে একটি বিরাট 
পরিবার প্রতিপালন করতে হতে! ৷ তাদের চট্টগ্রাম ও গ্রামের বাড়িতে 
বহু ভাড়াটিয়। ছিল, কিন্তু তার। কেউ নিয়মিত ভাড়া দিত না । 
অবশেষে হৃতন্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইংল্যাণ্ডে যাওয়া স্থির হলো । 
লাইফ ইনসিওরেন্সের পলিসি বন্ধক রেখে তিনি ইংল্যাণ্ড যাওয়ার 
পাথেয় সংগ্রহ করলেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে দেশপ্রিয় 
সম্ত্রীক ইংল্যাড যাত্রা করলেন। সমুদ্রযাত্রার ফলে তীর স্বাস্থ্যের 
উন্নতি হয়েছিল এবং কিছুট! মানসিক প্রফুল্লতা তিনি লাভ 
করেছিলেন । দীর্ঘকাল পরে কন্যা ও জীমাতাঁকে সন্র্শন করে 
মিসেস গ্রে খুবই আনন্দিত হলেন। তার জামাতা আজ ভারতবর্ষের 
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জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতার গৌরব লাভ করেছেন, এজন্য 
তাঁর গবের সীমা ছিল না । যতীন্দ্রমোহন যখন ইংল্যাণ্ডে এসে 
উপনীত হলেন তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে মহত গান্ধী লগ্ডনে রয়েছেন। 
কাজেই যতীন্দ্রমোহন এখানে এসে প্রথম সুযোগেই তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন। হিজলীর বন্দীনিবাদে গুলিবর্ণ ও বন্দীহত্যা, 
চট্টগ্রামের হাঙ্গামা ও লুঠতরাজ সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা যতীন্দ্রমোহন 
গান্ধীকে জানালেন । 

এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বা হিজলীর ঘটনার বিবরণ লগুনের 
কোনো সংবাদপত্রেই সেদিন প্রকাশিত হয় নি এবং সেইজন্ত এই ছুঃটি 
ঘটনা সম্পর্কে গান্ধী কিছুই অবগত ছিলেন না। যতীন্্রমোহনের 
কাছে সব কথা শুনে তিনি যুগপৎ বিচলিত এবং বিন্মিভ হয়েছিলেন । 
বিন্ময় এই কারণে যে, এমন গুরুত্বপুর্ণ ঘটনার কোনো বিবরণ লগ্ডনের 
কোনে। কাগজে প্রকাশিত হয় নি। তাই সেদিন কথাপ্রলঙ্গে গান্ধী 
তাঁকে বলেছিলেন £ ৮1016127910 5110770 0৮] 1156986 11001061065 
13 (156 155016 0:6 2 50105131180. এ কথা সেদিন অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য ছিল। ভারতবষ সম্পর্কে অথব। ভারতবধের রাজনৈতিক 
আন্দোলন সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে বা যুরোপের অন্থত যথোপযুক্ত গ্রচারের 
অভাব দেখেই তো স্থভাষচন্দ্র সেই সময়ে বিদেশে একটি ভারতীয় 
সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। ভারই 
প্রস্তাবান্ুসারে বিদেশে প্রচারের অন্ত তখন থেকে ওই কংগ্রেসের 
একটি বৈদেশিক বিভাগ খোলা হয়েছিল । 

বিশ্রামলাভের জন্য তিনি লগুনে এসেছিলেন, কিন্তু যতীন্দর- 
মোহনের ভাগ্যে বিশ্রামস্ুখ বোধ হয় ছিল না। তা যদি থাকত, 
তাহলে তাকে আমরা অকালে হারাতাম কিন! সন্দেহ । এখানে 
উপনীত হয়েই তিনি তাই আবার বহুবিধ রাজনৈতিক কর্মের আবর্তের 
মধ্যে জড়িত হয়ে পড়লেন । লগ্নে তার বিবিধ রাজনৈতিক কর্মের 
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মধ্যে উল্লেখযোগা ছিল হাউস অব কমন্দ-এ প্রদত্ত বক্তৃতা । স্থানীয় 
ইণ্ডিয়া লীগের উদ্োগেই এই বক্তার ব্যবস্থা কর! হয়েছিল৷ 
এটাও তার সর্বভারতীয় নেতৃত্বের একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি ছিল বললেই 
হয়। হাউস অব কমন্দ-এ দাড়িয়ে দেশপ্রিয় সেদিন বলেছিলেন £ 

“ভারতবর্ষে আজ এমন সময় উপস্থিত হয়েছে, যখন ছু'হাজার 
মাইল দূরে অবস্থিত ইণ্ডিয়া হাউস থেকে আর শাসন করা চলবে না । 
ভাবতের ব্যুরোক্রেসী দায়িত্বহ্ীন, এবং দায়িত্বহীন বলেই হিজলীতে 
বন্দীহতা! ও চট্টগ্রামে অত্যাচার, অনাচার সংঘটন সম্ভবপর হয়েছে। 
দায়িত্ববিহীন এই শাসনতন্ত্র উচ্ছেদ করা দরকার। ভারতের ভাগা 
নিয়ন্ত্রণের ভার তারতবাীর হাতেই ছেড়ে দিতে হবে । 

সমসাময়িক বিবইণ থেকে জনি! যায় যে, দেশপ্রিয়ের এই 
ধণ্ততাটির প্রশংসা বিলাঙের রক্ষণশীল দলের অনেক সভ্য 
করেছিলেন । তীর অভিমতের সঙ্গে মতানৈকা থাক! সত্বেও ভার! 
যত্তীন্দ্রমৌহনের স্পষ্টবাদিতা ও এঁকীন্তিকার খুব প্রশংসা করেন । 

লগ্নে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শেষ হলো । 

গান্ধী ভারতবধষে ফিরলেন শুন্য হাতে। বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। 
এই বার্থভার প্রতিক্রিয়া ভারত্বাসীর মনে দেখা দিতে বিলম্ব 
হয়নি। ১৯৩১, ২৮শে ডিসেম্বর, গান্ধী বোশ্বাইতে পদার্পণ করলেন। 
তখন ভারতের নতুন বন়লাট লণ্ উইলিংডন। ভারছের শীসনভার 
গ্রহণ করেই তিনি কঠোর হস্তে দমননীতি চালাতে শুরু করেন। 
ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশে আবুল গফুর খাঁ, উত্তরপ্রদেশে জওহরনাল 
গ্রেপ্তার হয়েছেন । এছাড়া, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার 
জন্য অস্ডিন্ান্স জারি হয়েছে । এই অভিন্যান্সকে 076 ১0085 হা 
11010 001 05101150121 ৬1০619%--এই বলে অভিহিত করেছিলেন 
গান্ধী সেদিন। তিনি বুঝলেন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করা 
হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে নতুন বড়লাটের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ 
করে আলোচনা করতে চাইলেন। একবার নয়, তিনি ছু'বার এই 
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অনুরোধ করেছিলেন । তার সেই অন্ুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি 
তখন প্রকাশ্যে সরকারকে চুক্তিভঙ্গের জন্য দায়ী করে একটি বিবৃতি 
দিলেন। উইলিংডন এর জবাব দিলেন সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে গ্রেপ্তার 
করে। গ্রেপ্তারের পর তিনি আবার যারবেদা জেলে প্রেরিত হলেন । 
বাংলায় স্থভাষচন্দ্র ও তার অগ্রজ শরৎচন্দ্র বস্থুও গ্রেপ্তার হলেন । 

ইংল্যাণ্ডে বসে এইসব সংবাদ পেয়ে যতীন্দ্রমোহন আর কাল- 
বিলম্ব না করে ভারতবধে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য অস্থির হয়ে 
উঠলেন। তখনো! তার স্বাস্থ্যের লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয় নি, হৃতস্বাস্থা 
পুনরুদ্ধারের জন্য আরে। কিছুকাল ওদেশে অবস্থান করা প্রয়োজন 
ছিল। কিন্ত ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আকস্মিক পট-পরিবত্তন 
তার মনে স্বভাবতই গভীর প্রতিক্রিয়ার সটি করল। নিজের 
অস্মুস্থ শরীরের কথ। চিন্তা করলেন না। স্বান্্োর কথা তিনি বিবেচনা 
করলেন নাঁ-ইংলাণ্ডে থাকতে তার মন যেন আর কিছুতেই চাইছিল 
না। পারিস হয়ে তিনি একটি ইতালীয় জাহাজে ভারত অভিমুখে 
যাত্রা করলেন। ভারতে ফিবে আলা প্রয়োজন হয়েছিল আরে; 
এই কারণে যে, নেতৃবুন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আইন-অমান্ত 
আন্দোলন আবার পুর্ণোছ্মে আরম্ত হয়েছিল । 


১৯৩১ । ১০শে জানুয়ারি । 

যতীন্দ্রমোহনের জীবনের আর একটি স্মরণীয় তারিখ । 

জাহাজ সবেমাত্র বোম্বাই বন্দরে এসে পৌছেছে । তখনো 
নোঙর করা হয় নি। সেই অবস্থায় একদল পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ান। 
নিয়ে একটি মোটর-লঞ্চে জাহাজের মধ্যে উঠে এল এবং যতীন্দ্র- 
মোহনকে গ্রেপ্তার করতে উগ্ভত হলো । জাহাজের কাণ্তেন তীব্রভাবে 
আপত্তি জানালেন। কারণ সেটা ছিল ইতালীয় জাহাজ এবং লেই 
জাহাজের কোনো আরোহীকে জাহাজের মধ্যে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা 
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ভারত সরকারের ছিল না। পুলিশ ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পরে 
ইতালীয় দূতাবাসের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাকে ১৮১৮ সালের 
তিন আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। এই শেষবারের মতো যতীন্দ্রমোহন 
ভারত সরকারের হাতে বন্দী হলেন এবং বন্দী অবস্থাতেই তার 
জীবনান্ত ঘটে । যতীন্দ্রমোহন যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন 
তার সঙ্গে ছিলেন তার পত্বী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী আইলীন। জাহাঁজ 
ঘাটে তাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন তার পুত্র শিশির এবং 
সহকর্মী ক্ষিতীশ গান্ধুলি ও দ্বিজেন কুণড। 

গ্রেপ্তার করার পর দেশপ্রিয়কে যে কোথায় নিষ্কে যাওয়া হলো! 
সেই সংবাদ কিছুকাল তার পরিবারবর্গের নিকট অজ্ঞাত ছিল। 
পরে জানা গিয়েছিল ষে, তাকে দাজিলিড জেলে রাখা হয়েছে । 
এইখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষিতীশবাবু দেশপ্রিয়ের শরীরের 
অবস্তা দেখে যারপরনাই উদ্দিগ্ন বোধ করলেন । অসুখ বৃদ্ধি পেয়েছে, 
অথচ কোনো স্ুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। খবর পেয়ে শ্রীবুক্তা 
সেনগুপ্তা তৎঞ্গণাঁৎ তার স্বামীকে দেখবার জন্যে দাঞ্ভিলিউ্‌ এলেন । 
স্বামীর অবস্থা দেখে তিনিও রীতিমত শঙ্কিত হলেন এবং বড়লাট 
থেকে আরন্ত করে বাংলার গভনর--সকলের কাছে তারযোগে 
যতীক্্রমোহনের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়ে অবিলম্বে তাকে একটি 
স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্ত আবেদন জানালেন, 
তারপর কিছুকাল যাবৎ তাকে জলপাইগুড়ি জেলে রেখে দেয়া 
হয়। এখানে উল্লেখা যে, যেহেতু তাকে বিনাবিচারে আটক রাখা 
হয়েছিল সেইজন্য তার পরিবারবর্গের বায় নিবাহের জন্য সরকার 
থেকে মাসিক এক হাজার টাকা করে দেওয়া! হতো । 

এক বছরের কিছু বেশি সময় দেশপ্রিয়কে জলপাইগুড়ি জেলে 
বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছিল। এখানে তার চিকিৎসার 
ব্যবস্থাও হৃণেছিল। কিন্তু সুচিকিৎসার আয়োজন এখানে ছিল না'। 
অনেক বিষয়ে তাকে স্বাধীনতাও প্রদান কর! হয়েছিল । কিন্তু ব্যাধির 


২৫২ দেঁশপ্রিয় ষতীজ্মমোহন 


উপশম হওয়া দুরে থাক, রোগ বৃদ্ধি পেতেই লাগল। তখন তাকে 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। 
এখানেও তাকে সবদা পুলিশ পাহারায় থাকতে হতো, কর্তৃপক্ষের 
বিনান্থমতিতে কারো সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ করার উপায় ছিল না। 
একমাত্র তার পত্তী প্রত্যহ বৈকালে স্বামীর সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি 
পেয়েছিলেন । তখন ধারা বাইরে থেকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে লাঠিতে 
ওর দিয়ে পদ-চাঁরণারত যতীন্্রমোহনকে দেখেছেন তাদের নিশ্চয়ই 
শ্মপ্ণ আছে যে, তীর সেই বলিষ্ঠ দেহ ব্যাধির প্রকোপে সেইসমযে 
কিরকম জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল । 

তার এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে যতীন্দ্রমোহনের এক 
জীবনীকার লিখেছেন £ “বোগ-্যন্রণা-ক্রিই যতীক্দ্রমোহন মরণের 
কথাই বেশি ভাবিতেন -ঠীহার জীবন-দীপ যে নিবাণোশ্ুখ হইয়া 
আসিয়াছে, তাহা তিনি আন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন কারা- 
জীবনের বজ্রচাপে একদিকে তিনি যেমন আত্মীর-স্বজনগণের নিত্য 
সাহচধযে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণায় 
কাতর হইয়। একাকী রোগশধ্যায় ছটফট করিতে থাকিতেন। 
প্রাণের উৎসাহ, উদ্ভম, আশা-ভরসা, ভাসি-আমোদ ধীরে ধীরে বিদায় 
গ্রহণ করিতেছিল ॥ 

এর উপর ছিল বাংলাদেশের সেই চিরস্তন রাজনৈতিক কলহ । 
স্থভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধ তখনো চলেছে । স্ুভাষচন্দ্রও তখন এ 
একই মরচে-পড়া আইনে ধৃত হয়ে দেশপ্রিয়ের মতো বন্দীজীবন 
যাপন করছিলেন । কিন্তু ছুই পক্ষের অন্ুগামীদের মধ্যে দলীয় 
ংঘষের উত্তাপ হাসপাতালে বসে যতীন্দ্রমোহন অনুভব করতেন, 
কারণ এই সময়ে ছুইপক্ষের লোকই এসে এই বিষয়ে তার মতাঁমত 
চাইতেন । রোগশধায় শায়িত যতীন্্রমোহনের মনের শাস্তি এজন্য 
কতদূর বিদ্বিত হয়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি । 
আত্মকলহের অভিশাপ থেকে দেশ মুক্ত হোক, এই তিনি চাইতেন। 
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, হাসপাতালে বতীন্দ্রমোহন যখন ব্যাধি-ক্রিষ্ট দীর্ঘ কারাবাস ভোগ 
করছিলেন তখন (১৯৩৩) কলকাতায় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
হওয়ার জন্ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের বিশিষ্ট 
সকল নেতাই তখন কারাগারে । বাংলার নেতারা সবাই তখন 
কারারুদ্ধ। পুরুষসিংহ যতীন্দ্রমোহন হাসপাতালে বন্দীজীবন যাপন 
করছেন। দেশের সর্বত্র চলেছে নেতাবিহীন আন্দোলন । সেই বিক্ষুব্ধ 
পরিবেশে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হলে সরকার থেকে ত। 
বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে, এমন আঁশঙ্কাও অনেকে করলেন । 
তথাপি বাংলার অবশিষ্ট নেতারা গোপনে আয়োজন করতে 
লাগলেন । কোথায় অধিবেশন হবে, সেকথা গোপন রাখা হয়েছিল । 
এই অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করার জন্য শ্রীষূক্তী' নেলী সেনগপ্তাকে 
অনুরোধ করা হয়। তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে সম্মতি দিলেন । 
এই অধিবেশন বিপজ্জনক হবে জেনেও বহু প্রতিনিধি কলকাতায় 
আসতে লাগলেন। একমাত্র তারাই জানতেন মহানগরীর কোন্‌ 
স্থানে এই অধিবেশন বসবে । এই অধিবেশন বসেছিল চৌরঙ্গীর 
নিকটবর্তা ট্রাম কোম্পানীর বিশ্রামাগারে । প্রতিনিধিরা একে একে 
এখানেই সমবেত হয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ে নিবাচিত সভানেত্রী 
শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি তার অভিভাষণ 
পাঠ করলেন। তার পর ছু'-ভিনটি প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়। 
ঠিক সেই সময়ে দলে দলে পুলিশ সেই স্থানটি ঘিরে ফেলল। 
পুলিশ আগে থেকেই সতর্ক ছিল। কিন্তু এমন একটা স্থানে, মাত্র 
স্ব্নসখ্যক জনতার সম্মুখে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে, এট। তাদের 
ধারণায় আসে নি। বনু প্রভিনিধিসহ সভানেত্রী গ্রেপ্তার হলেন ও 
পুলিশের লাঠিতে জনত৷ ছত্রভঙ্গ হয়। এই লেখক সেই অভিনব 
দৃশ্যের একজন প্রত্যক্ষদশ ছিলেন। শ্তরীযুক্ত। সেনগুপ্তা ও কংগ্রেদ 
প্রতিনিধিগণ দু'দিন হাজতবাসের পর কারামুক্ত হন। 


২৫৪ দেশপ্রিয় ঘতীন্দ্রমোহন 


স্থানঃ “নগেন্দ্র লজ"; রাঁচী। 

অবশেষে বাংলা সরকার যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচন! 
করে ও সার্ভন-জেনারেলের পরামর্শে তাকে রাচীতে স্থানাস্তরিত 
করলেন। কারাবন্দী হিসাবে নয়। অস্তরীণাবদ্ধ রাজবন্দীরূপে । তার 
রাচী-যাত্রার দিন যতীন্দ্রমোহনের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু গোপনে 
সংবাদ পেয়ে তাকে বিদায় জ্ঞাপন করবার জন্য হাওড়া স্টেশনে 
সমবেত হয়েছিলেন। হায়! তারা কি তখন জানতেন যে, এর 
অল্পকাল পরেই এইখানেই তারা আবার সমবেত হবেন তাদের 
প্রিয়তম নেহার প্রাণহীন দেতকে অভ্যর্থন। করবার জন্ত ! 

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তরীণের জীবন যাপন করতে 
লাগলেন যতীন্দ্রমোহন। মনে কত আশা, তিনি আরোগ্য লাভ 
করবেন, তিনি কারামুক্ত হবেন এবং তিনি আবার রাস্তনতিতে 
ফিরে আসবেন। বাংলার রাজনীতিকে ভেদ-বিরোধের কলুষ থেকে 
মুক্ত করার বিষয়টিও এই সময়ে তীর চিন্তায় বিশেষভাবেই স্থান 
পেয়েছিল বলে জানা যায়। আমরা কল্পনা করতে পারি যে, রাচীর 
সেই নির্জন “নগেন্্র লজে' কতদিন গভীর রাত্রে বিনিদ্র শয্যায় বসে 
যতীন্ত্রমোহন কখনো জীবনের পশ্চাতে কখনো বা জীবনের সম্মুখে 
চেয়ে দেখতেন । . লক্ষ চিন্তার ফুলঝুরি যেন তখন তাঁর মনের 
আকাশে ফেটে ফেটে ঝরে পড়ত। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি 
'তার রাচী-জীবনের সঙ্গীদের কাছে প্রায়ই বলতেন, “ভবিষ্যতের জন্য 
প্ল্যান তো৷ অনেক করছি, কিন্তু শরীরের যা অবস্থা দেখছি তাতে 
আর বেশি দিন মেয়াদ আছে বলে মনে হয় না।; 

দেশপ্িয় কি জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে এই কথা বলেছিলেন? 

তিনি কি ব্যাধির প্রকোপে মনোবল হারিয়েছিলেন ? 

অথবা, এই সময়ে মাঝে মাঝে মৃত্ার ছায়া তার মনের মধ্যে উঁকি 
মারত ? 
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প্রাণবস্ত মানুষ ছিলেন যতীন্দ্রমোহন । তার জীবনের ছুই তট 
দিয়ে সবদা আশা-ভরস! হিলোলিত হতো । তথাপি তার রশচী- 
জীবনের দিনগুলি আনন্দ ও বেদন। মিশ্রিত ছিল। এই সময়ে 
তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করে মাঝে মাঝে শান্তি লাভ 
টরতেন। সারা বাংলাদেশের জনসাধারণ যখন নিত্য তার আরোগ্য 
কামনা করছিল, তখন একদিন আচম্বিতে রাচীর শৈলশিখর থেকে বজ্ত 
নিপতিত হলে। বাঙালির মাথায়_দেশপ্রিয় আর নেই । 


১৯৩৩1 ৬১২শে জুলাই । শনিবার । 

এদিন রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে দেশপ্রিয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করলেন। নার শেষ মুহুতে কোনোরকম শারীরিক আক্ষেপ-বিক্ষেপ 
পরিদৃষ্ট হয় নি--অতি শাস্ুভাবেই তিনি দেহত্যাগ করেন। পত্ী 
নিকৃটেই ছিলেন, কিন্তু তাকে শেষ কথ! বলতে পারলেন না-এমন কি 
শেষ সম্তাঁষণটি পর্যস্ত নয় | 

আট বছর আগে প্রায় একই সময়ে দাজিলিউ-এর শৈলশিখরে 
দেহরক্ষা করেছিলেন ছেশবন্ধু । তবে তাকে খন বন্দীজীবন যাপন 
করতে হয় নি। কিন্তু যতীন্্রমোহনের মৃত্যু ছিল বড়ো বেদনাদায়ক । 
সিংহ যেন বন্দী অবস্থায় প্রাণতাগ করলেন । ধার মাথায় একদিন 
সম্মানের ত্রিমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন মহাত্ম! গান্ধী স্বয়ং ধার নেতৃত 
ছিল অবিসংবাঁদী, জনসাধারণের হৃদয়-আসনে ধার ছিল প্রতিষ্ঠা 
বাঙালির সেই সবজ্নপ্রিয় নেতার এইভাবে বন্দীশালায় মৃত্যু 
বাঙালির কাছে চিরকাল এক পরম বেদনার কাহিনী হয়ে থাকবে । 
দেশপ্রিয় তখন কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছিল এই মহানগরীতে তার শবযাত্রার সময়ে । লেখক সেদিন 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের প্রাণহীন দেহ তার 
স্ব্রাতির কাছ থেকে কী অভূতপুব সম্মানই না লাভ করেছিল। 
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যতীন্দ্রমোহনের জীবনের বিকাশ ছিল, কিন্তু পরিণতি ছিল ন1; 
কারণ পরিণতির মধ্যপথেই মহাকালের রূঢ় বিধানে সেই জীবনের 
উপরে নেমে এসেছিল যবনিকা। বয়সের বিচারে তার নেতৃত্বের চরম 
পরিণতি ভারত বাসী দেখবার স্ুষোগ পায় নি। প্রতিশ্রুতিপুর্ণ 
এমন নেতৃত্বের অবসান আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
নিঃসন্দেহে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা বলেই ভবিষ্যতের এতিহাসিকের 
কাছে পরিগণিত হবে । আরে, গভীর বেদনাদায়ক বলে বিবেচিত 
হবে এইজন্য যে, বাংলা থেকে সুদূর বিহারে বন্দিশালায় তার 
জীবন-দীপ নিবাপিত হয়েছিল । কলকাতা থেকে দাজিলিড-এ “স্টেপ 
য্যাসাইডে' পীড়িত অবস্থায় দেশবন্ধুর মৃত্যু আর কলকাতা থেকে 
রশচীতে 'নগেন্দ্র লজে' বন্দী অবস্থায় দেশপ্রিয়ের মৃত্যু বাঙালির কাছে 
হু'টি সমান বেদনাদায়ক ঘটন! হিসাবে তাদের স্মৃতিতে পঁচর-জা গ্রভ 
থাকবে। দেশবন্ধু আর দেশপ্রিয়-_এই ছু'টি নাম তাই প্রবতারার 
মতোই বাঙালির মনের আকাশে চিরদিন--নিরবধি কাল --ভাম্বর 
হয়ে বিরাজ করবে ত্যাগ ও দেশপ্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসাবে । যুগ 
হতে যুগাস্তরে-কাল হতে কালাস্তরে পরিকীতিত হবে এই ছুটি 
নাম দেশবন্ধু ও দেশগ্িয় । 

এই ছুই মহান্‌ নেতা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচন। প্রসঙ্গে 
যতীব্দ্রমোহনের এক জীবনীকার যথার্থই লিখেছেন £ “বাঙালির 
জাতীয় ইতিহাসে চিন্তরগ্রন ও যতীন্দ্রমোহন ছুইটি প্ুব নক্ষত্র । যে 
বয়সে প্রকৃত কর্মজীবন, নেতৃ-জীবন বিকশিত হওয়। স্বাভাবিক, তাহার৷ 
সে বয়সেই মহাকালের ফুৎকারে অস্তমিত হইয়া! গিয়াছেন। উভয়ের 
জীবনে কয়েকটি বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান এবং উভয়ের আদর্শ একমুখী 
হইলেও উভয়ের জীবন-নাট্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
যতীন্দ্রমোহন স্বীয় জীবনে বারংবার চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব প্রভাব স্বীকার 
করিলেও কয়েকটি বিষয়ে তাহার জীবনে একটি স্বতন্ত্র সত্বার বিকাশ- 
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লাভ ঘটিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ও যতীন্্রমোহন উভয়েই অসহযোগী, 
উভয়েই জাতির বিরাট নেতা । উভয়েই জাতির চিত্তকে নেতৃত্বের 
উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়েই বিরাট 
ব্যক্তিত্বপুর্ণ নেতা । উভয়ের ত্যাগ ও দেশ-সেবা অনন্যসাধারণ ।__ 
দেশবন্ধু নেতৃত্বের সাধনা করেন নাই-_নেতৃত্ই সাধিয়া আসিয়। তাহার 
ললাটে জয়টাক। অঙ্কন করিয়! দিয়াছিল। কিন্তু লোকমতের শ্বেত- 
হুস্তী যতীন্দ্রমৌহনের শিরে নেতৃত্বের মুকুট স্থাপন করিয়াছিল । 
'াহার প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে নেতৃত্ব আকুষ্ট হয় নাই। দেশবন্ধু নেতৃত্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন__যতীন্দ্রমোহন নেতৃত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। 
দেশবন্ধুর নেতৃহ গণ-নেতৃত্ব হইলেও উহ? আভিজাত্যের ভিত্তিমূলে 
প্ররতিঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের নিকট গণ-নেতৃত্ব 
গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে স্থাপিত হইয়াছিল । 
দেশপ্রিয়ের মৃত্যুর পরে এই লোকপ্রিয় নেতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ আমাদের দেশের স্বাধীনতা 
গ্রামে নিক যোদ্ধাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত । তার মাতৃভূমির উন্নতিবিধানের জন্য তার কাছে কোনো 
ভ্যাগই বড়ো বলে বিবেচিত হয় নি। আইন-ব্যবসায়ে তার প্রচুর 
পশার ছিল, কিন্তু দেশের আহ্বানে তিনি সেই ব্যবসায় ত্যাগ করেন 
এবং সপরিবারে ছুঃখকষ্টের জীবনকে বরণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ঝাপিয়ে পড়েন। আচরণে মহৎ, শিষ্টাচারে বিনম্র ছিলেন বলেই না! 
তিনি ভারতবর্ষের একজন সবজনপ্রিয় নেতা বলে গণ্য হয়েছিলেন । 
জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটকালে তার মতে! একজন নেতাকে হারানে। 
জাতির পক্ষে হুর্ভাগ্যজনক। এ বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নেই যে, 
রাজবন্দী হিসাবে দীর্ঘকাল কারান্তরালে থাকার ফলেই তার অকাল- 
স্ত্যু ঘটেছে । তিনি যেমন শান্তিকামী তেমনি মাঞ্জিত রুচির 
মানুষ হিযলন। কিন্তু যখন তিনি দেশজননীর আহ্বান শুনলেন 
খন স্বাধীনতার বেদীমূলে স্বীয় জীবনকে সানন্দে প্রদান করতে 
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তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। কর্মে মহৎ ও ত্যাগে বিশুদ্ধ এমন 
একটি' জীবনের স্থৃতি আমাদের কাছে যুগপৎ গৌরব ও লজ্জার 
বিষয় ।, 

যতীক্রমোহন একজন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন। তার সৃত্যুর পরে 
যখন মহানগরীতে তার মুতদেহ নিয়ে আসা হয়, তখন অনেকের 
হয়ত স্মরণ আছে, দেশীয় সংবাদপত্রের শিরোনামায় একটি প্রসি্ 
ইংরেজী কবিতা থেকে উদ্ধত করা হয়েছিল £ “7077৩ 0০৮ 
10:0851)6 1721 ৪070] 0690. সত্যই রণস্থলে মৃত যোদ্ধাকে 
যেমন সমারোহের সঙ্গে তার স্বদেশবামী এনেছিলেন, ঠিক সেই রকম 
সমারোহের সঙ্গেই রাচী থেকে কলকাতার পুষ্পস্তবকে সজ্জিত দেশ- 
প্রিয়ের মরদেহ নীত হয়েছিল । সে যেন রণক্ষেত্রে নিহত এক 
বীর যোদ্ধারই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ! মহাত্া গান্ধী বলেছিলেন £ 
1)29109007058 195 0150. 00০ 0651. 01 ৪ 009705 আুত্যি, চরম 
আত্মোংসর্গের ভিতর দিয়ে যতীন্দ্রমোহন শহীদের মুত্্যুকেই বরণ 
করেছিলেন। এমন মুত্যু ধার ভাগ্যে ঘটে, অমরত্ব লাভ একমাত্র 
তার পক্ষেই সুনিশ্চিত | 

যে পৌরসভা তাকে পীাচবার মেয়রের পদে নিবাচিত করেছিল 
সেই কর্পোরেশনের নিজন্ব মুখপত্র “ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে' 
যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে যে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছিল তার এক 
স্থলে বল। হয়েছিল £ 

15 19061102৮০1: 25 119501৪1017 1891 ৮৮০ 1010156 
526 18177) 0002%---৬৬০ 51,910 1170220 12 9152 00 115 
10061100753 ৮০010 7706 7:200£0156 01086 10 ৮5৪5 10 & 
1961 10671:50109,] 13010001 চ717101) 1019 15110%-011122175 010 
11] 107 10190117501) 1015 10002501020 0106 7195018] 
18081215 0 81৮2 00029510179, 000 0056 16 ৮৪5 0105 00005 
06 115 0601012 61)10051) 61061: 1501556100701%6 11) 6৫ 
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165 0000011 0 0102 5620 02056 16 12806 1919 0 16 
৮৮85 6০ 02552 ০01 117019+5 072290000. 12017019127010212 
1780 5261 ৪. %15101)---5151017 01 2. 11702195090 177012. ্বিও 
527৮106 ৪5 609 5৪80018১100 58011106 600 51798 001 
11170 101 002 201012521772176 0: (10810 15101? 

স্বপ্ন অনেকের জীবনে থাকে, কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত 
করে তুলবার জন্য যে ত্যাগ, যে সাহসের প্রয়োজন হয়, অনেক 
নেতার জীবনে তার অভিব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয় না। সুখের 
বিষয় যতীন্দ্রমোহনের স্বপ্ন ছিল এবং সাধনাও ছিল-_ত্যাগের সাধনা, 
বীর্যের সাধনা । বাংলা তথ ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে এই- 
খানে তিনি অপ্রতিরথ ছিলেন বললেই হয় ! 

সকল শ্রেষ্ট মানুষের জীবনে তাদের ব্যক্তিত্বের মধো থাকে দ্বিবিধ 
সত্তা, তার একটির প্রকাশ হলো বাইরে জনসাধারণের কাছে 
নিক, অপরাজেয়, ও অমিত প্রভাবসম্পন্ন। আর অপ্রটি-যা 
তার একান্ত ব্যক্তিগত -_হলো শাস্ত, সরল এবং সেহপ্রবণ । যতীন্দ্র- 
মোহনের ঘনিষ্ঠ সান্সিধো আসার সৌভাগ্য যখদের হয়েছিল 
'্টারাই তার ব্ক্তিহের মধ্যে এই ছ্বিবিধ সত্তা প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ 
হতেন। ধারা তার বক্তৃতাগ্চলি পাঠ করেছেন তারা দেখেছেন 
এক যতীন্্রমোহনকে, অন্তদিন্ে ষাঁরা ব্যক্তিগতভাবে তাকে জানতেন 
তীর! তার মধ্যে একজন পুরোদস্তুর বাঙালী ভদ্রলৌককেই দেখেছেন 
--দেখেছেন তার মুখের সেই বিনম্র হাসি, যে হাসিটির পরেই তিনি 
সব সময়ে তার পীসনেটি একবার খুলে আবার নাকের উপরে 
ঠিকভাবে বসাতেন। আর কৌতুকপ্রিয়তা। দেশবন্ধুর মতোই 
আচারে ব্যাবহারে কথাবাতীয় দেশপ্রিয় আপাদমস্তক খাঁটি বাডালী 
ছিলেন। এইটাই ছিল তার চরিত্রের বড়ো গৌরব । 

যতীশ্ঘমোহন, সকলেই জানেন, একজন সুদক্ষ স্পোর্টসম্যান 
ছিলেন। স্পোর্টসম্যানস্থলভ বহু গুণ তাঁর ব্যক্কিত্কে একটা আশ্চর্য 
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ব্যঞনায় মণ্ডিত করেছিল। একজন বিদেশী সাংবাদিক তার সম্পর্কে 
লিখেছিলেন £ 

42 21171009170 50016500721 17, 7. 1 961-0307952 
01975650 0101010656 211 1015 1165,10011010120, 2100 &.9100105- 
[021 15 2; 1816 001001011020017 11) 11019. 176 00200517020 
1]. 11110756211 516 00256 ৮11000১1736 আ৪৪ ৪ ৮৫10115 
[00116101910 2100 ৪ ৬০1590010 ৭1901651772. 

রাজনীতি ভদ্রলোকের নয়--এই ছিল দেশশ্রিয়ের জীবনের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা । তথাপি তিনি যে বাংলার দল ও উপদলীয় স্বার্থ-সংঘা্- 
জনিত পঙ্িল রাজনীতির আবত্তের মধ্যে থেকেও তার মনের প্রসন্নত। 
ও হুদয়ের উদারতা ছুই-হ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর 
কারণ, তিনি সারাজীবনই ছিলেন ক্রীড়াঁসুলভ এক ছুর্লভ মানসিকতার 
অধিকারী । এই ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই অপ্রতিদ্বন্বী ছিলেন। আর 
এই গুণেই দেশপ্রিয় তার রাজনৈতিক জীবনে “76 1091 0 0০ 
7০01০১ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন । একজন সুদক্ষ স্পো্টসমাান 
ছিলেন বলেই তার পক্ষে অত সহজে দেশমাতৃকার বেদীমুলে 
আত্মবলিদান সম্ভবপর হয়েছিল। তীর অন্তরঙ্গজনের মুখে বন্থবার 
শুনেছি--13০ ৮০5 2 0210200 021761010817, 25 %/০]1] 25 ৪ 
31001057091) ৪ 00০ 57105 006. ভদ্রতা ও সৌজন্যে তিনি 
শত্র-মিত্র সকলেরই প্রিয় ছিলেন । এই ভদ্রতা ও সৌজন্য তার পক্ষে 
কোনে। অজিত সম্পদ ছিল না_-এ ছিল প্রকৃতির দান। প্রকৃতিই 
যেন তাকে ভদ্রতা ও সৌজন্যের প্রতিমূত্তি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ 
রুরেছিলেন। এই কথা বললে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ হবে ন৷ 
যে, বাংলাদেশে আমাদের কালে দেশপ্রিয়ের মতো! এমন ভদ্রতা ও 
সৌজন্যের আধার মানুষ আমর। খুব কমই দেখেছি । জীবনের শেষ 
দিন পর্যস্ত তার মধ্যে এই গুণ ছু'টি সমানভাবে বিগ্কমান ছিল । আর 
এই ছিল তার জীবনব্যাপী জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি । 
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অনেককে বলতে শুনেছি যে, বতীন্্রমোহন দেশের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেও দেশবন্ধুর মতো! একেবারে প্র্যাকটিস ত্যাগ করেন 
নি বরং বরাবর তিনি আইন-বাবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। কথাটি সত্য 
এবং সত্য নয়--ছেই-ই । তার অর্থের প্রয়োজন ছিল! অসহযোগ 
আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশবন্ধ তাকে তিন মাস প্র্যাকটিস বন্ধ 
রাখতে বলেছিলেন । তখন আন্দোলনের আবর্তে পড়ে ভিন মানের 
স্থলে প্রায় তিন বছর তিনি হাইকোর্টে যেতেই পারেন নি। পরে 
গান্ধীজির অন্রমতি নিয়ে তিনি আবার প্র্যাকটিস আরম্ত করেন! 
দীর্ঘকাল কগোর সংগ্রামের পর যখন সবেমাত্র ভাঁগ্যলল্মী তার প্রতি 
প্রসন্ন হয়েছেন এবং তার প্র্যাকটিস জমতে শুরু হয়েছে, তখশি তাঁকে 
দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল । হাইকোে পুনরায় 
ফিরে এসেও কর্গোরেশন ও কাউন্সিলের কাজে তাকে এত বেশি 
বাস্ত থাকতে হতে! যে, এদিকে তিনি প্রয়োজনমত সময় দিতেই 
পারতেন না । সেইজন্ত ব্যবমায়ে থেকেও তিনি নামেমাত্র ব্যবসায় 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর ফলে অনেক সময়ে ব্রীফ গ্রহণ করেও তা 
ফিরিয়ে দিতে হয়েছে । বাঁওলা-হতা' মামলাটি ছিল এরই একটি 
দৃষ্টান্ত | 

এই শ্ববিখাত মামলায় যখন (১৯২৪) তিনি প্রধান আসামীর 
পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হন তখন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন। কাউন্সিল 
চলছে--সেখানে তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহত্ত স্বরূপ। যদি 
বোম্বাই হাইকোর্ট তাকে সময় না দিতেন তাহলে যতীবন্দ্রমোহনের 
পক্ষে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার এই মামলাটি গ্রহণ করা কিছুতেই 
সম্ভবপর হতে! না। প্রকৃত কথ! এই যে, মানুষকে বিচার করতে 
হলে তার ভিতরট। দেখতে হয়, বাইরের দিকটা দেখে বিচার করা 
কখনই সঙ্গত নয়। তাই কোনে। প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই 
আমর বল যে, তার যদি অভাব অনটন না থাকত তবে অনেক 
আগেই তিনি প্রাকটিস ছেড়ে দিতেন, কারণ দেশসেবার কাজে তিনি 
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নিজেকে সম্পূর্ভাবেই সপে দিযেছিলেন। 'অর্থ উপার্জনট1 তাব 
কাছে গৌণ ছিল, মুখ্য হযে ইঠেছিল দেশেব কাজ। তাই দেখা 
যায় যে, দেশবন্চুব মুত্ভ়াব পরবে বাঁলার নেতৃত্বেব সকল দায়-দাযিত্ব 
যখন তার উপব ন্যস্ত হলে, »খন বাবসাযে তিনি একবকম উদাসীন 
ছিলেন বললেই হয । আইনেব বই বিক্রী কবে জাঁখিকা নিবাহ 
কবেছেন, তথাপি দেশেব কাজে আত্মনিয়োগ কবতে কুন্তিত হন নি। 
শেষজ*বনে তাকে তো এইজন্যাই খণগ্রন্থক হতে হয়েছিল । কিন্তু 
,স-সব ইতিহাসে সন্ধান কে বাখে 1 ছঠখেব বিষয়, য তীন্মোহনেৰ 
নতো! এহেন কৃতবিগ্ভ « লপ্প্রত্ষ্ঠ আইনজীখীৰ মৃতাতে ঠাইকোন্ট 
গানে আলোচনা ব। শো!কস51র অন্ু্টান ভষ নি। 

,দশপ্রিযেব নেতুতেব মূলে ছিল তাব বাগ্সিতা মামখা আগেই 
বলেছি যে, 'াব ছাঁত্রঙ্তীবন থেকেই মতীন্দ্রমোহন স্ুনদখ ব9৩। পিন্ডে 
পারতেন । বন্ধু যত্ে তিনি এই অভ্যাস মাযও খবেছিলেন। 
টন্তরকালে বাজনা ক্ষেত্রে যাগদান কবাঁব পবৰ এখ বিশেষ কবে 
দশবঞ্ধুব সহকমীবপে কাউন্সিল প্রবেশ কবাব পব থেকেই তাখ 
বকত।শক্তি যথাথ পপ্সিণতি লাঙ কবে। যখন তিশি নেতৃত্বের 
$ঙ-শিখবে, তখন “তা যতীন্রমোহনের বাখ্বিত। সাবা ভাবতে 
প্রশংনা লাভ কবেছিল। গান্ধী-যুগে আনবা একাধিক বগ্জাকে 
পেষেছি -পেষেছি ধিপিনচন্দ্রকেঃ চপযেছি দদেশবন্ধুকে, পেষেছি 
শ্যামন্তন্দববে এব" অবো অনেবকেই : এদেব প্রতোকেব বান্সিতাঁর 
একাঢা নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ভিল দেশপ্রিযেন বওুভাব ও কতক গলো। 
বেশিষ্ট্য ছিল যা! তার শ্রোহাকে মুগ্ধ কবজ, আলোডিত কবজ । 
'আাইনসভাষ স্যব মন্থশাথ চৌধুরী যখন সভাপতি ভিলেন তখন 
স্বাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোতভনেব বক্তা শুনে তিনি জাকে একজন 
যথার্থ শক্তিশালী বক্তা হিসাবে বর্ণনা কবেছেন -417106175095 ০1০- 
080170) 06115075152 2:00 101:06001 707119110 509156 01 1919 
007০. ভার বন্তুতা। শুনবাব সৌভাগ্য ধাদের হযেছিল তারাই এই 
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উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করবেন। আসন্তরিকতা, সরলতা ও যুক্তির 
সমাবেশে যতীন্দ্রমোহনের বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে এক গভীর আবেগের 
সঞ্চার করে দিত। তার কণ্ঠন্বর ছিল প্রকৃতি-দত্ত এক ছুলভ সম্পদ 
আর সেইসঙ্গে মিলেছিল অপুর প্রাণোচ্ছলতা | ইংরেজী ও বাংলায় 
সমান দক্ষতার সঙ্গেই তিনি বক্তৃতা দিতে পারতেন ! 

আগেই বলেছি, রাজনীতিতে দেশপ্রিয়কে বহু বিরোধিতার সম্মুখন 
হতে হয়েছে বহুবার, যেমন ঘটেছিল তার নেতা দেশবন্ধুর জীবনে । 
তার চেয়েও বড়ো কথ। ছিল দলীয় কলহ ও সংঘর্ষ । কিন্তু তা সত্বেও 
তার চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব কোনোদিন গ্রানিষুক্ত হতে দেখা যায় নি। তার 
অন্তরের সরলতা তার ব্যক্তিত্বকে করে তুলেছিল মধুর ও ন্গিগ্ধ। তার 
নন ও মুখ এক ছিল এবং এই গুণেই তার রাজনৈতিক জীবন যেমন 
কলুষমুক্ত ছিল, তেমনি উজ্জল ও আকর্ষণীয় ছিল তীর সামাজিক 
জীবন । এই কলকাতা শহরেই তার কত ইংরেজ বন্ধু ছিলেন যাঁদের 
সঙ্গে রাজনীতি-ক্ষেত্র বৈরিতা থাকলেও, সামাজিক জীবনে ছিল তার 
বিশেষ হ্ৃগ্ভতা । একজন মানুষের শুচি-শুভ্র মহত্বের পরিচায়ক এর 
চেয়ে আর কী হতে পারে? 44 080000575 £6001510917” এই 
বোধহয় তার সত্যিকার পবিচয়। এই শ্রেণীর নেতারই আজ বড়ে। 
অভাব । 

উপসহারে আমর। দেশপ্রিরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং প্রখ্যাত 
অসহযোগী নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের একটি অভিমত উল্লেখ করে 
আমাদের এই চরিতাঁলোচনা শেষ করছি । কিরণশঙ্কর লিখেছেন £ 
“রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের নঙ্গে সঙ্গে সময়োপযোগী নীতির 
উদ্ভাবন করিবার শক্তি যভীন্দ্রমোহনের ছিল । একদিকে তিনি যেমন 
অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন, অন্থদিকে তিনি তেমন কৌশলী সেনাপতি 
ছিলেন। এ বিষয়ে তাহার ম্বাভাবিক শক্তি তাহার গুরু দেশবন্ধুর 
শিক্ষায় উৎকর্ধ লাভ করিয়াছিল ।-."বাদ-বিসম্বাদ ও মতান্তর সত্বেও 
তাহার উদার চরিত্রে আমাদের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমিয়া যায় নাই। 


২৬৪ দবেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


তাহার সহিত বিবোধ করিয়া আমরাও ঘেবপ বেদন। পাইয়াছি, 
মামাদেব সহিত ছাঙ়াছাভি হওয়াতে তিনিও কম পান নাই । 

দেশবন্ধুব মৃত্যুব পবে তাব “সার্ভেষ্টা পত্রিকা শ্াামস্ুন্দর 
|লখেছিলেন : 

£[7170709551017 101 02000701795 00105111000 1115 10175 01- 
০2]: 07706. [6 15 0 06901 43101) 15 1106 শে ০ 
2৭15, 06৬৮ ৩০৪1৭ 18৬০ 0100 10 21101010601 1)1726 91 
210], 

দেশপ্রিয় সম্পকে আমবাও কি এই কথাগুলি প্রয়োগ কবতে 
পাবি না? নিশ্চয়ই পারি । আমবা দেখেছি, স্বাধীনতার জন্য যে 
শীব্র দহন জ্বালা তিনি বোধ কবতেন তাতেই তাব নশ্বব দেহ ও ম্মাভুত 
ঠয়েছিল। (দশবন্ধুব মতো! দেশপ্রিয়কেধ আমবা দেখলাম সেই 
এপ্টই গৌবব-ডপ্তাসিশ মৃত্যুকে বণ কবতে--এমন মুক্তা খুব কম 
দেশকব ভাগ্যেই ঘটে খাকে । 'অখুব তা জীবন, অপুব তাখ মপণ__ 
এই অপুব জীবন-মবণেব ভিতব দিয়েই তো দেশপ্রিয় স্ববাজের সাধনা 
কব ।গয়েছেন। 

সবশেষে বলব যে, তাৰ পিঙাৰব মতো! যতীন্দ্রমোহনও বলতে 
পানতেন £ "দেশপ্রেম বা দেশদেবায় আত্মশিযোগেব আকাঙ্কায় 
আম কাবো কাছে ন্যুনতা স্বীকার করি নাঁ। তাব মাহিমান্বিত 
জীবনের প্রতিটি পষ্ঠায় এই প্রতায়েব উজ্জল স্বাক্ষর আছে। 


